পঞ্চদশ পারা 


কা, সূরা বাই এব অপর নাম সুর ইসরা এবং সুরাসহান'ও। ও স্বামী, তব আটটি আয়াত ৩১৯৪৭ ১৪, 
6২ পাত মৰ লয় এই অভিমত হযরত কাতাদার। ইমাম বায়দাী দৃঢ়তার সাত বলেছেন হে, এ সূরা সম্পূরণটাই সী এ সূরায় 
১২টি ক ১৯০টি আয়াত বসমী:দে মতে, ১১১টি আমাত কুফরণের মতে, ৫৩৩টি পদ এবং ৩৪৬০টি বর্ণ রয়েছে 


ীকা-২. পৃত পবিত্র তীব সত্তা সব ধরণের দোষ-ক্রটি থেকে, 

ীকা-৩. "মাহবৃব' মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 

ভীকা-৪. মি'রাজের রাতে 

ডীকা-৫. যার দূরত্ব চল্লিশ 'সনিল" অর্থাৎ সোয়া এক যাসেরও অধিক পথ, 

শানেনুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লান্যাহ্‌ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে উচ্চ মর্যাদাসনূহ ওউননত সতরসমূহলাত করলেন তখন মহামহিম 
প্রতিপালক সম্বোধন করলেন, "হে যৃহাম্দ (মোস্তফা সালাল্লাহু আলায়হি ওয়াসান্রাম)! এই মর্যাদা ও সম্মান আমি আপনাকে কেন দান করেছি+" হুর (দঃ) 
'আরখকবলেন, “এ জন্য ঘে,আপনি আমাকে আবৃদিয়াত সহকারে (বন্দ হিসেবে) নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন” এগ্রসঙ্গে এ করকতম্ আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে। (শাষিল) 


চীকা-৬. ধরময়ও, পার্থিবও। কেননা, এ পবিত্র তৃমি হলো ওহীর অবতরণস্থল নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর ইবাদতের স্থান, তাঁদের অবস্থানন্ুল 
এবং ইবাদতের ক্বিলা। 






































সূরা ঃ ১৭ বনী ইস্রাঈল ৫১১ পারা £ ১৫ | আর অসংখ্য নদী-নহর ও গাছপালা ছারা 
ই ভুমি সরুজ-স্ীব এবং ফলমূলের 
সূরা বনী ইক্াঈন ভিসির তন 
সিল হারের রাহা ন। 
SASS ADL Fs 
sD MLS কিল শরীফ নবী ক্দীম সারাহ 
তা-আলা আলায়হি ওয়াদস্াতস এক 
তি আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম চা হন্দা মুজিব ও আল্সহ তা'আলার এক 
দয়ালু, করুণাময় (১) ৷ কুকৃ*-১২. মহান অনু্হহ। এ থেকে ঘুর সোললারাহ 
bi রা তা'আলা অলায়হি ওস্াসাল্লাম)-এর এ 
ন্‌ পরিপূর্ণ নৈকটাখাতির বিষয় প্রকাশ পায়, 
১. বান EC 94৫05 যা আন্তাহ্র সৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত অন্য 
বান্দা (৩)-কে রাতারাতি নিয়ে গেছেন (৪) ৪৮ ঈ | কারো ভাগে অর্জিত হযনি। 
[মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত IAG 2৪ 
(৫), যার আশেপাশে আমি বরকত রেখেছি এতো এ হু] বের ঘাদপ সালে বিল সরদার 
(৬),যাতে আমি তাকে আপন মহান নিদর্শনসমূহ। সা্তান্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসারাম 
দেখাই; নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন। ভিপি 
__ | মতভেদরয়েছে: কিনু রসিদ্ধতম অভিমত 














আানখিশ - ৪ হচ্ছে- ২৭শে রজব মি'রাজ হয়েছিলো । 
বা মুকার্রামাহ্‌ থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ই ওয়াসাল্লাম)-এর, রাতের একটা ক্ষুদ্র অংশে বায়তুল মুক্াদদাস পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া 
হহ্বোবজ্রানের স্পষ্ট উদ্ধৃতি' (47১ ৩৭১ ) থেকে প্রমানিত । এর অগ্গীকাবকারী কাফির আর জাসমানসমূহের ভ্রমণ ও কাটের বিভিন্ন স্থানে পৌছা 
নির্ভরযোগ্য, বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বহু হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, যে গুলো 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতিএ'-এর কাছাকাছি পর্যায়ে পৌছে পেছে। এর অ্বীকারকারী 
পথই 
লাজ শরীফ জাগতাবস্থায়- শরীর ও কহ মুবারক উতয়টি সহকারে সংঘটিত হয়োছে। এটিই অধিকাংশ সুসবমানের আদা বায বিস্বাস । রসূল করীম 
'আলমললাহ তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্যে এক িন্লট দল এবং যর শীর্ষস্থনী্ণ সাহাবীগণ এতেই বিশ্বাসী সুস্পষ্ট ও সন্দোতীত 
অর্থ সম্বলিত ক্বঅনী আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকেও এট বুঝা যায়। 
ভ্ৰান্ত চিন্তাধারার দার্শনিকদের ভ্রান্ত ধারনা (এ প্রসঙ্গে) নিছক বাতিল আল্লাহর ক্ষমতায় দৃঢ়-বিদ্বাসীদের সামনে উক্ত সব সন্দেহ নিছক অবান্তবই । 
হযরত ভিত্রাঈল আলায়হিস সালামের 'বোরাক্‌' নিয়ে হাবির হওয়া, বিশ্বকুল সরদার সাললাল্লাই তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চূড়ান্ত সন্মান ও মর্যাদা 
প্রদর্শনপূর্বক আরোহণ করিয়ে নিয়ে যাওয়া, “বায়তুল যুক্াদ্াস'-এর মধ্য বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের, নবীগণের ইমামতি 
করা, অতঃপর সেখান থেকে আসমানসমূহের ভ্রমণের প্রতি মনোনিবেশ করা, জিত্রাঈল আমীনের প্রত্যেক আসমানের দরজা খোলালো, প্রতেক আসমানের 
পর সেখানে অবস্থানরত উচ্চ মর্যযদাশীল নবীগণ (আলামহিসুস সালাম)-এর ভর সাক্ষাৎ লাভ করে ধন্য হওয়া ও হুযুর (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
ক্র’, সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা ও তীর শুভাগমনের জন্য মুবারকবাদ জানানো, হুযুর (দঃ)-এর এক আসমান থেকেঅপর আসমানের দিকে দুমণ করা, সেখানকার 





আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করা, সমস্ত নৈকট্যপ্রাপ্তদের এ চূড়ান্ত গত্তবাস্থান “সিদ্রাতুল মুস্তাহা'য পৌছা, যেখান থেকে সম্থুখে অথসর হওয়ার কোন 
ৈকটাধনয ফিরিশৃভারও অবকাশ নেই, জিতরাঈল আমীনের সেখানেই আপনঅগারগতার জন্য ক্ষমা চেয়ে থেকে যাওয়া, অতঃপর বিশেষ নৈকটোর স্থানে 
হুযুর (দঃ)-এর উন্নতি করা ও এ উচ্চতম নৈকটো পৌছা, যেখানে কোন সৃষ্টির কনা, ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত পৌছতে পারে না, সেখানে করুণা 
ও দয়ার অবতরণস্থল হওয়া এবং আল্লাহ্‌র পুরঞ্চারাদি ও বিভিন্ন বিশেষ গুণাবলী লাভ করে ধন্য হওয়া, আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব এবং তদপেক্ষা 
উত্তম জগতেরও জ্ঞানসমূহ লাভ করা, উদ্মতদের জন্য নামায ফরয হওয়া, হযুরের সুপারিশ করা, জান্নাত ও দোযখের পরিভ্রমণ, অতঃপর আপন স্থানে 
পুনরায় তাশরীফ নিয়ে আসা, উক্ত ঘটনার খবর দেয়া, কাফিরদের এর উপর হৈ চৈ করা, বায়তুল যুক্চ্দাসের ইমারতের অবস্থা ও সিরিয়া গমণকারী 
কাফেলাসমূহের অবস্থাদি সম্পর্কে হুযূর (আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালাম)-কে জিজ্ঞাসা করা, হুযুর (দঃ) এর সব কিছুই বলে দেয়া, কাফেলাশুলোর যে 
সব অবস্থা হুযূর বর্ণনা করেছিলেন কাফেলাগুলো ফিরে আসার পর সেগুলোর সতাতা প্রমাণিত হওয়া- এ সবই 'সিহাহ্‌' (বিশুদ্ধ হ'সীদখস্থসমূহ)-এর 
নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমানিত এবং বহু সংখ্যক হাদীস উক্তসব বিষয়ের বিবরণ ও সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ । 


টীকা-৭. অর্থাৎ তাওরীত। 





উকি ডিডিতে | সূরা £ ১৭ বনী ইল্রাঈল ৫১২ পারা ৪ ১৫ 
টীকা-৯. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস ২. এবং আমি মুসাকে কিতাব (৭) দান BAIS 
সালাম অতিযাত্ায়কৃতজ্ঞছিলেন। যখনই হেরেছে 
তিনি কোন কিছু আহার করতেন, পান ২ ০ 
করতেন কিংবা পরিধান করতেন, তখন 6 223922 
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করতেন ও i 

ভার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তার |৩. , LEILA 
বংশধরদের উপরও কর্তব্য যেন তারাও [আমি নৃহের সাথে (৮) আরোহণ করিয়েছি! লালিত 
আপন সম্মানিত পিতামহের নিয়ম বা |নিশ্চয় সে বড় কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলো (৯)। ৪৩৪ 
আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে । 8. এবৎআমি বনী ইত্রাঈলকে কিতাব (১০)- 1305 Ey 
চীকা-১০. তাওরীত পা 94১ টা 
চীকা-১১. এটা দারা সিরিয়া ভুমি ও নর এ 2 
“বায়তুল সুকা্দাস-এর কথা বুঝানো ভুক্ত 
হয়েছে। আরদু'বার ফ্যাসাদসৃষ্টিরবিবরণ 

পরবর্তী আয়াতে আসছে। 

চীকা-১২. এবং অত্যাচার ও বিরহে 044 
নি WES ELLE 


চীকা-১৩. এর ফ্যাসাদের শান্তি শক্তিশালী (১৫); অতঃপর তারা শহরগুলোর [oS RA TE 
চীকা-১৪. এবং তারা তাওরীতের |মধ্যে তোমাদেরকে তালাশ করার জন্য প্রবেশ ৫ 
বিধানাবলীর বিরোধিতা করেছে এবং করলো (১৬)। আর এটা একটা প্রতিশ্রুতি 
অবৈধ কাজ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। [ছিলো (১৭), যা পূরণ হবারই ছিলো । 





হযরত শা'ইয়া পয়গাহর আলায়হিস্‌ |৬. অতঃপর আমি তাদের উপর পুনরায় ৮ম 
সালাম, অপর এক অভিষতদুসারে, | হামলা করে দিলাম (১৮) এবং তোযাদেরকে ALLS 
হযরত আরমিয়া আলায়হিস সালামকে | ধন ও পুত্র সন্তানদের দ্বারা সাহায্য করলাম এবং দি দূ 

শহীদ করেছে। (বায়দাতী ইত্যাদি) [তোমাদের দলকে বৃদ্ধি করে দিলাম । (০ 











ীকা-১৫. খুবই জোরদার ও শক্তিশালী; ই 
তাদেরকে তোমাদের উপর আধিপত্য 
দিয়েছি এবংতারা ছিলো বাদশাহ সাঞ্জারীব ও তার সৈন্যদল অথবা বোখতে নাস্র কিংবা জালৃত, যারা বনী ইস্রাঈল্রে আলিযদের হত্যা করেছে, তাওরীত 
জ্বালিয়ে দিয়েছে, মসজিদ ধ্বংস করেছে এবং সত্তর হাজার লোককে তাদের মধ্য থেকে গ্রেফতার করেছে। 

চীকা-১৬. যে, তোমাদের সম্পদ লুষ্টন করবে এবং হত্যা ও বন্দী করবে। 

'টীকা-১৭. শান্তির, যা অপরিহার্য ছিলো, 

টীকা-১৮. যখন তোমরা তাওবা করেছো এবং অহংকার ও ফ্যাসাদ থেকে বিরত হয়েছো, তখন আমি তোষাদেরকে সম্পদ দিয়েছি এবং তাদেরই উপর 
বিজয় দান করেছি, যারা তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলো । 


চীকা-১৯. তোমরা এ সৎকর্মের পুরক্কার পাবে। 
চীকা-২০. এবং ভোমরা পুনরায় ফ্যাসাদ ছড়িয়েছিলে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে শহীদ করার জন্য উদ্যত হয়েছিলে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
রক্ষা করেছেন ও নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তোষরা হযরত যাকারিয়া ও হযরত য়াহয়া আলায়হিমাস্‌ সালামকে শহীদ করছো । অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসী 'ও রোমানদেরবে বিজয়ী করেছেন যেন তোমাদেরকে তোমাদের এ শত্রুরা হত্যা করে অথবা তোমাদেরকে বন্দী 
করে এবং তোঘাদেরকে এতোই কষ্ট দেয় । 


টীকা-২১. যে, দুঃখ ও গ্লানির চিহ্ন তোমাদের চেহারাসমূহে প্রকাশ পায় 
ীকা-২২. অর্থাৎ বায়তুল মুক্াদ্াস'-এর মধ্যে এবং সেটাকে ধাংস করে; 
চীকা-২৩. এবং সেটাকে ধ্বংস করেছিলো তোমাদের প্রথম বিপর্যয়ের সময় 
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৭. যদি তোমরা সৎকর্ম করো,তবে নিজেদেরই 
[কল্যাণ করবে (১৯) ৷ আর যদি মন্দ কর্ম কারো, 


দেবে (২১) এবং মসজিদে প্রবেশ করবে (২২), 
(যেমন প্রথমবার শ্রবেশ করেছিলো (২৩) এবং 
যেই জিনিযের উপর তারা আধিপত্য লাভ 
[করবে (২৪)ততা ধ্বংস করে উজাড় করে দেবে । 
৬. একথা সনিকটে যে, তোমাদের প্রতিপালক 
[তোমাদের প্রতি দয়া করবেন (২৫) এবং যদি 
[তোমরা আবারও দুষ্টামী করো (২৬) তবে 
(আমিও আবার শাস্তি দেবো (২৭); এবংআমি 
'জাহান্নামকে কাফিরদের কারাগার করেছি। 
৯১ নিশ্চয় এ কোরআন এ পথ দেখায়, যা 
[সর্বাপেক্ষা সোজা (২৮) এবং সুসংবাদ দেয় এ 

, যারা সৎকর্ম করে যে, 'তাদের 
জন্য রয়েছে মহা পুরক্কার 


৯১. এবংমানুষ অকল্যাণ কামনা করে (২৯) 


যে ভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে (৩০) এবং মানুষ 
|অতিমাৱ্ৰায় তবরাপ্রিয় (৩১)। 





SHAY 
৬৪৫/8684৩ 
BEAGLES 
চিঠি 

REEL 


83248০5 


ks 
০৬০৮৩81৬ 
০০০০৮ 
সে 
SEE 
SEINE E 


952559095 
63%040685 





মালাখিল _ ৪. 


চীকা-২৪. বল ইধ্াঈলের শহরগুলো 
থেকে সেটা 

চীকা-২৫. দ্বিতীয় বারের পরও যদি 
তোমরা আবার তাওবাহ করো এবং 
পাপাচার থেকে ফিরে আসো 
লীকা-২৬. তৃতীয় বার 


চীকা-২৭. সুতরাং তেমনি হয়েছে। আর 
তারা আবারও দৃষটামীর গতি প্রভযাবর্তন 


পর্যন্ত সময়ের জন্য লুনা অনিবার্য করে 
দেয়াহলো। আর মুসলমানদেরকে তাদের 
উপরআধিপত্য দান করাহলো। যেমন- 





ঢীকা-২৮. ভাহচ্ছে-আল্লাহ্‌ তা'আলার 
এক, তার রসূলগণের উপর ঈমান 
আন৷ এবং তাদের আনুগত্য করা । 
টাকা-২৯, নিজের জন্য, নিজের পরিবার- 
পরিজনের জন্য, আপন সম্পদের জন্য 
এবং আপন স্তান-সপ্ততিন্র জন্য; আর 
রাগের বশবর্তী হয়ে তাদের সবাইকে 
অভিশাপ দেয় ও তাদের জন্য বিভিন্ন 
ধরণের বদ-দো'আ করে। 


চীকা-৩০. যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ বদ-দো'আ কবুল করে নেন, তবে সেই ব্য্ডি অথবা তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ধংস হয়ে যাবে । 
কিনতু আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন অনুখহ ও দয়ায় তা কবুল করেন না। 

ভীকা-৩১. কোন কোন ডাফ্সীরকারক বলেন যে, এ আয়াতের মধ্যে “মানুষ' দারা “কাফির বুঝানো হয়েছে। আর 'অমঙ্গল কামনা মানে "তার শাস্তিকে 
অুান্িত করার কামনা করা' ৷ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াাু আন্তমা থেকে বর্ণিত, নযর ইবনে হারিস কাফির বললো, “হেপ্রতিপালক! যদি এ দ্বী- 
ইসলাম তোমার নিকট সত্য হয়, তবে আসমান থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কারো অথবা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করো ৷" আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
এ দো'আ! কবুল করে নিলেন এবং তার শিরশ্ছেদ করা হলো। 


'টীকা-৩২. আপন একত্ব ও মহাশক্তির প্রতি নির্দেশকারী: 
টীকা-৩৩. অর্থাৎ রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন যেন ভাতে আরাম লাভ করা যায় 


চীকা-৩৪. উদ, যাতে সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়, 
চীকা-৩৫. এবং উপার্ধান ও জীবিকা আহরণের কাল সহজে আঞ্জাম দিতে পারো 































[করেছি (৩২); সুতরাং রাতের নিদর্শনকে স্তিমিত 
রেখেছি (৩৩) এবং দিনের নিদর্শনকে 
|খদৰ্শনিকারী (৩৪), যাতে আপন প্রতিপালকের 
| অনুগ্রহ সন্ধান করো (৩৫) এবং (৩৬) বর্ষ-সংখ্য 
ও হিসাব জানতে পারো (৩৭) । আর আমি 
প্রত্যেক বস্তুকে অত্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশ 
দিয়েছি (৩৮) । 


১৩. এবংশ্রত্যেক মালুবের ভাগ্য আমি তার! 
করে দিয়েছি (৩৯) এবং তার জন্য 
[কিয়ামত-দিবসে একটা লিপিবদ্ধ (কিতাব) বের 
» যা তারা উন্মুক্ত পাবে (৪০)। 


রা "হে হাবৰ। আমি আপনার [নিকাশের জন্য যথেষ্ট । 


প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক 

বঞ্তুর সগমাণ বর্ণনাকারীরূপে ।) ]১৫-. যে সঠিক পথে এসেছে সে নিজেরই 

মোটকথা, এসব আয়াত দারা প্রমাণিত [কল্যাণের জন্য সঠিক পথে এসেছে (৪১) আর 

হয় যে, কোরআন করীমের মধ্যে সমস্ত | যে পথ হয়েছে, সে আপন অকল্যাণের জন্য 

বন্তুরই বিবরণ ৱয়েছে। "সুবহানাল্লাহ | পথভষ্ট হয়েছে (৪২) এবং কোনভারবাহী আহা 
কারো বোঝা বহন করবে না (৪৩) এবং 


(আল্লাহ্র জন্য পৰিত্ৰতা!) কেমনকিতাৰ 
কেমন সেটার ব্যাপকতা (জুমাল, খাখিল শাস্তিদাতা নই যতক্ষণ না রসূল প্রেরণ 
(88) 


ও যাদারিক ইত্যাদি) 

চীকা-৩৯. অর্থাৎ যা কিছু তার জন্য [> এবযখল আমি কোন জনপদকে ধ্বংস 

নির্ধারিত হয়েছে- ভালো কিংবা মন্দ, করতে চাই, তখন সেটার স্বাচ্ছন্দ্যসম্পন্ন 
[ব্যক্তিদের (8৫) উপর বিধানাবলী প্রেরণ করি। 


সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য, তা তার জন্য 
এমনিভাবে অনিবার্য যে, যেমন গলার [জতঃপর তারা তাতে নির্দেশ অমান্য করে, 


হার, সে যেখানে যায় সেখানেই তার 
সাথেথাকে,কথনো পৃথক হয়না ৷ হযৱত 
মুজাহিদ বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষের 
গলায় তার সৌভাণ্য অথবা দুর্ভাগ্যের 








সলা ন বন হাল ্ লারা 
১২. এবংআমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন SS 
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লিপি কুলিয়ে দেয়া হয়। 








টীকা-৪০. তা হবে তার 'আমলনামা' । 
চীকা-৪১. তাৰ পুরস্কার সে নিজেই পাকে। 

ীকা-৪২. তার পথত্র়্তার পাপ ও শাস্তি ভার উপর আপতিত হবে 
চীকা-৪৩. প্রত্যেকের গুনাহসমূহের বোঝা তারই উপর হবে। 


চীকা-৪৪. যিনি উত্বতকে তার উপর নির্ধারিত ফরঘসম্হ সম্পর্কে অবহিত করবেন, সত্য পথ তালের সামনে সুপস্ট করবেন এবং দলীল প্রতিষ্ঠা করবেন । 


টীকা-৪৫. এবং নেতৃবর্গের, 


ীক্চ-৪৬. অর্থাৎ অস্বীকারকারী উন্মতগণকে । 

ঈন্স-৪৭. 'আদ ও সামৃদ ইত্যাদির ন্যায়। 

কীকা-৪৮. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জগতের কিছুই তার নিকট থেকে গোপন করা যায়না। 
ঈর্া-৪৯. অর্থাৎ দুনিয়া অন্বেষণকারী হয়। 


কনপ-৫০. এটা জরুরী নয় যে, দুনিয়া অৱেষণকারীর প্রত্যেক আকাংখা পূর্ণ করা হবে এবং তাকে ্দানই করা হবে আর সে যা চাইলে তা-ই দেয়া হবে। 
এল নয়, বরং তাদের মধ্য থেকে যাকে চান দান করেন এবং যা চান তা-ই দেন। কখনো এমন হয় যে, তাকে বঞ্চিত করে দেন । কখনো এমন হয় যে, 
সে অনেক কিছু চায়, কিন্তু দান করেন 
অল্প। কখনো এমনও হয় যে, সে আয়েশ 

24৮40 24৫৫2 চায়, দেনদুঃখ। এমনসব অবস্থায় কাফির 
ls ১9380524401] দুলি ও আধিরাত- উভয় জগতেই 
চর পরে ধ্বংস করে দিয়েছি (৪৭)! এবং 4 ALS) নি bot 

প্রতিপালক যথেষ্ট, আপন বান্দাদের Be S75 ০14 

মূহের খবর রাখেন, দেখেন (৪৮)। 1986. | ০ এত আত বো তিক তিনে 


৮০2 আখিরাতের দুর্ভাগ্য ও অদৃষ্টের মন্দ 
যে ব্যক্তি এ শীঘ্বতাসম্পন্নাকেই চায় (সত পরিণাম তো তখনই অবধারিত রয়েছে। 


১৮. | সনের অবস্থা তার বিপরীত। সে 
যা ইচ্ছা করি যাকে চাই (৫০) । অতঃপর (8624 ৩ পরকাল কামনা করে। যদি সে দুনিয়ার 


গে 0125440 | দারিদ জীবনও অতিবাহিত করে যায়, 
তবুও পরকালের চিরস্থায়ী নি'মাত তার 
জনা নির্ধারিত রয়েছে। আর যদি দুনিয়ার 
40244349854: ] মহ্ও আরাম অনুখহক্তযে সে সুখময় 

দশশিৰ Fy জীবন যাপন করার সুযোগ পায় তবে সে 
es Ad 2৫68 উভয় জাহানেই কামিয়াব হয়। মোটকথা, 
মু'মিন প্রত্যেক অবস্থায়ই সফলকাম। 
পক্ষান্তরে, কাফির দুনিয়ায় যদি আরাম- 
TEASE 54162 ky) আয়েশ পেয়েও যায় তবুও তা কিছুই 
3576 LISS নয়। কেননা, 


ডীকা-৫১. এবং সৎ কর্ম পালন করে 
টীকা-৫২. এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান 
বিলি সনদ হয় যে, কর্ম আল্তাহ্‌র দরবারে গৃহীত 
45145 এ] ফল ভিলা পূৰ্বৰ্তয়েছে।যথা- 
50585] ১) আমিরাতের কামনা করা; অর্থাৎ 


সদুদ্দেশ্য, ২) প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কর্মকে 
যত্বুসহকারে, সেটারনির্ধারিতনিয়মাবলী 


art | | পন 2 
৬4৬৪ CALE টীকা-৫৩. যারা দুনিয়া চায় 
টীকা-৫৪. যারা আখিরাত কামনা করে। 
ঢীকা-৫৫. পৃথিবীতে সবাইকে জীবিকা 





পারা £ ১৫ 




















৬. দুনিয়ার মধ্যে সবাই তার উপকার ভোগ করে- সৎ হোক কিংবা অসৎ হোক । 
+৭. ধন-সম্পদ, পূৰ্ণতা, বংশমৰ্যাদা এবং আর্থিক সমৃক্ধিতে। 
৫৮. কোন বন্ধু ও সাহাযাকারীছাড়াই। 


'চীকা-৫৯. দুর্বলতার প্রভাব হয়, অঙ্গ-প্রতাঙ্গে শক্তি না থাকে এবং যেমন তুমি শৈশবে তাদের নিকট শক্তিহীন ছিলে তেমনিভাবে তারা শেষ বয়সে তোমার 
নিকট শক্তিহীন হয়ে থাকে; 


ভীকা-৬০. অর্থাৎ এমন কোন শব্দ মুখ থেকে উচ্চারণ করোনা যা থেকে এটা বুঝা যায় যে. তাদের দিক থেকে তুমি মানসিকভাবে কিছু বিরক্তি বোধকরছো। 
ভীকা-৬১ এবং সুন্দর শালীনতা সহকারে তাদেরকে সম্বোধন করবে । 


যাস্আলাঃ যাতা-পিতাকে তাদের নাম ধরে ডাকবে না । এটা শালীনতা বিরোধী এবংতাতে তারা মনে বাষ্ট পান। কিন্তু যদি তারা সামনে না থাকেন তবে 
ভাদের নাম দিয়ে তাদের আলোচনা কা বৈধ। 


মাস্ত্বালাঃ যাতা-পিতার সাথে এভাবে কথা-বার্তা বলবে যেমন গোলাম বা দাস তার মুনিবের সাথে বলে। 
টীকা-৬২, অর্থাৎ নম্রতা ও বিনয় সহকারে সম্মুখীন হও এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় মমতা ও ভালবাসাসূচক ব্যবহার করবে। কারণ, তারা তোমার 
অক্ষমতার সময় তোমাকে ভালবাসা ও স্নেহ দ্বারা প্রতিপালন করেছেন : আর ঘা কিছু ভাদের প্রয়োজন হয় তা তাদের জন্য ব্যয় করতে কার্পণ্য করোনা। 
চীকা-৬৩. মোটকথা এ যে, পৃথিবীতে 

k yd ১ বনী হত্াঈল 
তম আচরণ ও নেবার মধ্যে যতই | ৯৭ 
অতিশয়তা করা হোক না কেন; কিন্তু 
মাতা-পিতার প্রতি কতব্য যথাযথভাবে 



























পালন করা য় না এ কে, বার ছে আপনার গালি চা 
উর [কারো ইবাদত না করো এবং যেন মাতা-পিতার Ee 5 
টি [প্রতি সন্্যবহার করো। যদি তোমার সামনে 8550844204৩ 
করে এবং এই আরয করে, “হে [তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ই বার্ধক্যে এদিক 
পরতপালক আমার সেবা তো তাঁদের [উপনীত হয়ে যায় (৫৯) তবে তাদেরকে 'উহ' 8927 
অন্যের প্রতিদান হতে পারেনা; ভুষিই | বলোনা (৬০) এবং তাদেরকে তিরস্কার করোনা 9035 


তাদের উপর দর করো যেন তা তাদের 
ইহসানের বিনিময় হয়।” 


যাস্আলঃ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত 


[আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে 
৬১)। 


,. |২৪. এবং তাদের জন্য নত্রতার বাছ বিছাও Ts NES ৮24 
হলো যে, মুসলমানের জনা রহমত ও | (৬২) নয় হৃদয়ে:আর আরব করো, “হে আমার 2 le ঠা) 
“গফেরাত' যেখাক্রযে আল্লাহর দয়া (প্রতিপালক! তুমি তাঁদের উভয়ের উপর দয়া SUSIE 
ক্ষমা)-এর দো'আ কন্দা হৈখ এবং তা | কারো,যেমনিভাবে তাদের উভয়ে আমার শৈশবে 68০5৪ 


তালে উপকৃত কে। মৃত ব্যক্তিদের [প্রতিপালন করেছিলেন (৬৩) 
কহে সাওয়াব পৌছানো" (43551) sd 


এরমধ্যে ও তাদের জন্য রহমত বর্ষণের ইডি তা নেন ৩১৮৫৫০০2287 
দো'আ করা হয় সুতরাং সেটার পক্ষে [যা তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (৬৪)। TU SEY 4৮6 
এটা মূল দলীল তোমরা উপযুক্ত হও (৬৫), তবে নিশ্চয় তিনি SSSI TSS 

তাওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল । ৪0152 
মাস্তআলাঃ মাতাপিতা কাফির হলে লা 
তাদের জন্য হিদায়ত ও ঈমানপ্াধির (২৬. এবং আত্মীয়-স্বজনকে তাদের পাপ্য ৩৮948 ওঃ 
দো'আ করবে। এটাইতাদেরজন্যরহমত দাও (৬৬) এবং মিস্কীন ও মুসাফিরকেও, দি 








বাদয়া। 
হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মাতা- 


পিতার সি মধ্যে আন্াহ তা'আলার সনু নিহিত । আর দের অসতুষ্টির মধ্যে আন্ত তা'আলার অসসুষ্টিরয়েছে। অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত 
হয় যে, মাতাপিতার অনুগত সন্তান জাহারামী হবে না। আর ভাদের অবাধ্য সমান যতই সৎকাজ করুক না কেন, আল্লাহ্‌র শান্তিতে আক্রান্ত হবে। 








নাবিল - ৪ 


অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় বে, বিশ্বকৃল সরদার সাল্লাল্পাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেল, “মাতাশিতার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে 
থাকে। এ কারণে যে, আন্নাতের খপ হাজার বছরের দ্রতু পর্যন্ত আসে। কিনু মোতাপিতার) অবাধ্য লন সে খুশ্রুও পাবেলা, না পাবে আত্মীয়তার 
বন্ধন ছিনরকারী, না বৃদ্ধ যিনাকারী, না অহংকারবশতঃ আপন লুঙ্গী বা পরনের কাপড় গৌড়ালীর নীচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরিধানকারী ।” 


ীকা-৬৪. মাতা-পিতার আনুগতোর ইচ্ছা এবং তাদের সেবা করার আখহ বা প্রেরণা । 
চীকা-৬৫. এবং তোমাদের থেকে মাতা-পিতার সেবার ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হলে তোমরা যদি তাওবা করো, 


চীকা-৬৬. তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখো. ভালবাসা ও মেলামেশা করো. খোঁজ-খবর নাও ও সুযোগমত সাহায্য করো এবংসুন্দর সামাজিকতা 
বজায় রাখো। 


আাস্আলাঃ এবং তারা যদি একান্ত ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন হয় ও অভাবগরস্ত হয়ে যায়, তবে তাদের ব্যয়ভার বহন বরাও তাদের প্রাপ্য এবংতা সামর্থ্যবান 
আত্মীয়দের উপর অপরিহার্য ও। 


কোন কোনতাফসীরকারক এআয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন যে, 'আদ্বীয়-হজন বলতে “বসুন সরদার স্পা তা'আলা, সলয়হি ওয়াসালসাম- 
এর সাথে যারা আনীতার সূত্রে আবদ্ধ, দের কথা বুঝানো হয়েছে। আর তীদের প্রাপা হচ্ছে- গণীমতের এক পঞ্চমাংশ (০-০5) প্রদান করা এবং 
তাদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বজায় সাখা। 


চীকা-৬৭. তাদের প্রাপ্য প্রদান কারো অর্থাৎ যাকাত দাও । 

চাকা-৬৮. অর্থাৎ অবৈধ কাজে ব্যয় করোনা। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন যে, ' ২১ "বা 'অপৰ্যয়' হচ্ছে- 
সম্পদকে অন্যায় পথে ব্যয় করা। 

ডীকা-৬৯. অর্থাৎ তাদের পথের অনুসারী 

চাকা-৭০. সুতরাং তার পথ অবলম্বন না করা উচিত। 

টীকা-৭১. অর্থাৎ আত্মীয়, মিসকীন এবং মুসাফিরদের থেকে। 

শানেুষুলদ এ আয়াত মাহা" বিলাল, সুহারব, সালিম ওখোব্বাব-সসললাললা্া তা-আলা-সানাাহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরখসঙ্গেশতীণ হয়েছে, 
যারা সময় সময বিশ্বকুল সরদার সল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আপন আপন প্রয়োজনাদি ওচাহিদাসমূহ পূরণের জন্য প্রার্থনা করতেন । 
যদি কখনোহুমর (দঃ).এর নিকট কিছুই না থাকতো, তবে তিনি লজ্জাবশতঃ তাদেরকেউপেক্ষাকরচেন এবং নিশ্চুপ হয়ে যেতেন- এ রক্ষায় যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কিছু খেরণ করলে তা তাদেরকে দান করবেন। 





সূরা হ ১৭ বনী ইল্রাঈল কন নারা $১৫ | টীকা-৭২. অর্থাৎ তাদের সনের সন্তুষ্টির 
জন্য তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিন কিংবা 
(৬৭) এবং অপব্যয় করোলা (৬৮) । | ০৯ তাদের অনুকূলে দোআ করুন । 


২৭. নিশ্চয় অপন্যয়কারীরা শয়তানদের ভাই | 
(৬৯) এবং শয়তান আপন প্রতিপালকের প্রতি 
[অতিশয় অকৃতজ্ঞ (৭০) । 


ঈকা-৭৩. এটা একটা দৃষ্টা্ত। এটাদারা 
আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার মধ্যে মধ্যপন্থা 
বলের প্রতি লক্ষ্য রাখার উপদেশ 
দেয়াই উদ্দেশ্য ।আর এটা এবশাদ করা 






a 


২৮৮. এবং খলি তুমি কাদের দিক খেকে (৭১) 75757%55 
মুখ ফিরাওআপন প্রতিপালকের দয়ার ্তীক্ায, AE 3 ৬৮৪ হচ্ছেযে,না পাবে হাতকে আবদ্ধ রাখো 
যার প্রতি তুমি আশাবাদী, তবে তাদের সাথে 49845 যে, মোটেই ব্যয় করবেনা এবং এটাই 





[নয কথা বলো (৭২ 2 | EE নিব 
্ ৩৯ | নখে পা হয়েছে, কিছু শান করার 
5 | জন্য নড়চড়ই করতে পারছেনা । এমন 





২:৯৯. এবং আপন হাত আপন ঘাড়ের সাথে! ৬6411135580 পৃ 
(আবদ্ধ রেখোনা এবং না সম্পূর্ণভাবে খুলে দাও, By Terie Be pn. 

যেন তুমি বসে থাকো নিন্দিত ও পরিপ্রানত হয়ে ৩৬৮ Ess ১:15 
সিসি 61533034, | এমনিভাবে হাতকে উন্থৃতও করে দিওনা 
যে, স্বীয় প্রয়োজন মেটানোর জনাওকিছু 
আনাম ৪ নন নাধাৰণ 


শানে নুযুলঃ একজন মুসলমান মহিলার সামলে এক ইন নারী এসে হযরত মুসা আলায়হিস সালামের বলান্যতার কথা বর্ণনা করলো এবং সে তা এতই 
অভিরঞ্জিত করলো যে, তাঁকে বিশ্বকুল সরদার সাল্রায়াহুতা আলা আলায়হি ওয়ান্লামের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসলো । আর বললো যে,হ্ধরত মুসা আলায়হিস্‌ 
সালাতু ওয়াত্‌ তাদলীমাতের বদান্যতা এমন শীর্ষ পর্যায়ে পৌহেছিলো যে, আপন চাহিদা ও প্রয়োজনীয় বনু ছাড়া যা কিছু ভার নিকট থাকতো, সবই তিন 
ভিক্ষুককেদিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ কথামুসলিম মহিলাটার নিকট অপছন্দনীয় মনে হলো । তিনি বললেন, নবীগণ আলায়হিমুদ্‌ সালাম সবাই 
দয় ওপূর্ণতার অধিকারী হন । সুতরাং হযরত নূসাআলারহিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ ভাসলীমাত-এর বদান্যতা ওদানশীনতায় কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত বিশ্বকুল 
সরদার সাল্লান্গাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস সাল্লায়-এর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বে এবং এটা বলে তিনি চেয়েছিলেন যে, ভিনি ইহুদী নারীর সম্মুখে হধগও 
দিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগ ধদা”/তা ও দানশীলতার শেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং তিনি আপন ছোট মেয়েটিকে 
হুর আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ তাসীলমাত-ওৱ নিকট পচ্ঠালেন যেন হুযূর (দঃ)-এর নিকট থেকে জামা মুবারক চেয়ে নিয়ে আসে । তখন ছুযুর (দঃ)- 
এর নিকাঈ একটা মাত্র জামা মোবারক ছিলো, ধ! তখন তার নূরানী শরীরে শোভা পাচ্ছিলো । তিনি তা খুলে মেয়েটাকে দিয়ে দিলেন । আর নিজেই হজুরা 
সুনারকের অভ্যন্তরে তাশরীঞ রাখছিলেন । লক্জাৰশতঃ বাইরে আসছিলেন না। শেখ পর্স্ত আযানের সময় এসে গৌছলো। আযান হলো । সাহাবা কেরাম 
াপোক্ষা করছিলেন। হুযুর (দঃ) তাশরীফ আনেননি। 


বাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবস্থা জানার জন্য পবিত্র দরবারে হাযির হলেন। তখন দেখলেন পবিত্র শরীর মোবারকের উপর জামা শরীফ নেই। এ প্রসঙ্গে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 




















চীকা-৭৪. যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন এবং তার জীবিকা 
ভীকা-৭৫. এবং তাদের অবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে ওকল্যাণার্খে- 


'চীকা-৭৬. অন্ধকার যুগের লোকেরা আপন কন্যা-সম্ভানদেরকে জীবিত পুঁতে ফেলতো। এর কয়েকটা কারণ ছিলো- সম্পদের স্বন্নতা ও দারিদ্রের ভয় 
এবং অপহরণ ও লুটতরাজের আশংকা ৷ আল্লাহ্‌ তাআলা তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। 





































টীকা-৭৭. হত্যার প্রতিশোধ (ন্িপস) [ সৃরা £ ১৭ বনী ইপ্রাঈল ৫১৮ শাল্সা 8১৫. 
টস ্ নিয় 
রমা কে ৩০. আপনার প্রতিপালক যাকে চান সির 
৮৮২৮ রঃ ক প্রশস্ত করে দেন এবং (৭৪) সীমিত in SES চন টিটি 
আভিভাইকের রয়েছে। আর তারা হবে [করেন । নিশ্চয় ভিনি আপন বান্দাদেরকে RE Sen SEA io 
“আসাবাহ'র * ক্রযানুসারে। ১৮১১১৮১4৪৪৪ টা 
মাস্ষ্বালাঃ যার অভিভাবক লা থাকে রঃ 
তার অভিভাবক সুলতান' বা শাসক। | ৩2. এবৎ'আপন সপ্তানদেরকেহত্যা করোনা ১১৫৩ NEE 
চীকা-এ৮. এবং যেন আকার যুগের | পারত-তরে (৭৬) । আমি তাদেরকেও রি; ১ 
ন্যায় একজন নিহতের পরিবর্তে একাধিক | দেবো এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদের 51560528170 
লোককে কিংবা হত্যাকারীর পরিবর্তে | হত্যা করা মহাপাপ। ax oo 
তার সম্প্রদায় বা দলের অনা কোন |৩২. এবং অবৈধ যোন-সন্জোগের নিকটে 4 ভে এপ 
লোককে হত্যা না করে। যেওনা । নিশ্চয় সেটা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত ২৪৩৪ বি 55 
টীকা-৭৯, অর্থাৎ অভিভাবককে অথবা [কৃ পথ । ১১22 
অন্যায়ভাবে নিহত বাতিক কিংবা এ [৩৩- এবং কোন প্রাণকে, যেটার সম্মান FESS ERE 
হত্যা বরে। এবং যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, 3% ও 
জীকা-৮০. এবং তা হচ্ছে এ হে, তার তবেনিশ্চয়আমি তারউত্তরাধিকারীকে অধিকার SAE SL 
সংরক্ষণ করো এবং তা বৃদ্ধি করো।  |দিয়েছি(৭৭); অতঃপর সে যেনহত্যারব্যাপারে EAE SE 
না করে (৭৮)। অবশ্যই তাকে EES LENG 
টাকা-৮১. এবংতা হচ্ছে- আঠার বছর | সাহায্য করা হবেই (৭৯) । 
ৰয়োসীম! ৷ হযরত ইবনে আব্লাস 
সাদিয়া তা'আলা আন্হমার মতে, |৩৪- নাউ OEE 
এটাই খৃহণযোগ্য। আর হযরত ইমাম | হয়োনা, কিছু এ পতা, বা সর্বাপেক্ষা উত্তম ৩০ 
(৮০) যতদিন না সে আপন যৌবনে পদার্পণ এপারে fed 


আ'যম আবৃহানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা 
আনহু চিহ্ন প্রকাশ না হওয়ার অবস্থায় 






[করে (৮১) এবং অঙ্গীকার পূরণ করো (৮২); ০৩5 






'বালেগ' (বয়োগ্রাও) হওয়ার শেষ টি চিট সুযার্কে কোধিরত তলব করা ৮৮০ 

সময়সীমা, এটার ভিনিতেই, আঠার বছর [হবে । ESE es 

লৰ্ভারন করেছেন । (আহ্মলী) (৩০. এবং ওজন করবে পূর্ণ মাপে ওজন করো ১, সঃ 
এবং সঠিক দীড়িপাল্রায় ওজন করো। এটাই 





টীকা-৮২. আল্লাহরও, বান্দাদেরও; 
চীকা-৮৩. অর্থাৎ যেই বস্তুকে দেখেনি 
সেটা সন্ধে এ কথা বলো না যে, ‘আমি 
দেখেছি, যা শুলোনি সেটা সম্বন্ধে বলেনা 
যে, “আমি শুনেছি’ ৷ ইবনে হানাফিয়াহ্‌ 
থেকে বর্ণিত আছে যে, “মিথ্যা সাক্ষ্য 
দিওনা ৷" ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনহুমা বলেছেন, কারো 
বিরুদ্ধে ই অপবাদ দিওনা, যা তোমরা জানো না। 

চীকা-৮৪. যে, তোমরা সেগুলোকে কি কাজে ব্যবহার করেছো। 


= 'আসাবাহ্‌ ( 252) "ইলম.ই-ফরাইয্‌' বা সম্পত্তি বন্চনের বিধান সম্বপিত শাস্ত্রের পরিভাষায়, *আসাবা' হচ্ছে মৃতের বসব উত্তরাধিকারী, যারা 
মৃতের সম্পাতি থেকে ক্র আনে নির্ধারিত অংশের পরাপকগণ যাভীল ফুরু) তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হয়। যেমন পুত্র ইত্যাদি 





উত্তম এবং সেটার পরিণান উৎকৃষ্ট । 


৩৬. এবং এ কথার পেছনে পড়োনা, যেটা 1, ৫3 
সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই (৮৩) । নিশ্চয় কান, EE 


চোখ ও হৃদয়- এ গুলোর প্রত্যেকটা সম্পর্কে এটিও 
যত তলৰ করা হবে (৮৪) । oI IE 


মানখিল - ৪ 
























'ীকা-৮৫. অহংকার ও আত্ম-গৌরব প্রদর্শন করে। 
ঢীকা-৮৬. অর্থ এ যে, অহংকার ও আব্বা প্রদর্শনে কোন লাভ নেই। 


ীকা-৮৭. যেগুলোর সত্যতার পক্ষে বিবেক সাক্ষ্য দেয় এবং যেগুলো দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়, সেগুলোর প্রতি যত্ুবান হওয়া অপরিহার্য । কোন কোন 

তাফসীরকারক বলেছেন যে, এ সব আয়াতের সারকথাহচ্ছে- আল্লাহর একত্ব সৎকার্যাদি ও আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া এবং দুনিয়ার রতি অনাসক্তি 

ও আখিরাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা । হযরত ইবৃনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন যে, এ আঠারটি আয়াত- চা 
দা 3১114 ৫৫ 





1234৫ পৰ্যন্ত হযরত মুসা 
SENECA GSAS | sate 
03763350 | বল্লাম বি 


[মধ্যে পর্বতত-প্রমাণ হতে পারবে না (৮৬)। 1৯ 
[৩৮ এযা কিছু গত হয়েছে তন্মধ্যে মন্দ বিষয় 356:%454৩8 4384 | মাছে এ থেকে প্ৰতীয়মান হয় যে, 
80৫ | ভজ্যেকহিকমতৰাবান্তৰ জনেৰ ূলকথা 


হচ্ছে ‘তাওহীদ’ ও *ঈমান' এবং কোন 
54/4376ঞ১ কথা ও কাজ এতথাতীত গ্রহণযোগ্য 
402 | ঝ্লা। 
91344448048) দীকা-৮৮, এই হিমকত বিরোধী কথা 


38652837458 | সত্াল-সন্ততিনিৰ্ধারিত করছো, যেগুলো 
307995 | সৰহ গে আলা 
৩0443 £ | নিজদের বড় রক্ষা করছো! নিজেদের 








1581-4405045 | ক বলে 

পদক ান্গের পটু ীকা-৯০. প্রমাণাদি থেকেও, উ* 
SALAS | a, ক খেকে 
ওহ বিষয়ব্তুলোকে বিডিনুাবে বৰ্ণনা 
oF HAGUE | কহি 


চীকা-৯১. এবং উপদেশ গ্রহণ করতে 
পারে; 


ELSIE SSL 
ols 
954414১041555 | পায়ে উপনীত হতো, যেমন 


(৯৪) এবং কোন (৯৫) বস্তু নেই, যা RS ECE | কপার 
তার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করেনা গচ ১2৮৫ টীকা-৯৪. অবস্থার ভাষায়, এভাবে যে, 


চীকা-৯২. এবংসত্য থেকে দূরে থাকা। 
টাকা-৯৩, এবংভীর সাথেপ্রতিদবন্দতার 


(৬৬) হা, তোমরা সেগুলোর তাস্বীহ (পবিত্রতা 
আলহিল্া_ ও 

শরীক এ শেষোক্ত অভিমই প্রমাণ করে । সলফে সালেহীন থেকে এ অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। 

জীকা-৯৫. জড়বন, তৃণলতা ও প্রাণী থেকে জীবিত 

'টীকা-৯৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনুহুমা বলেছেন, “প্রত্যেক জীবিত বস্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করে । আর প্রত্যেক 


সেগুলোর জন্তিতৃই স্টার ক্ষমতা ওপ্রজ্ঞা 
বববায়। অথবা মুখের ভথায়। বস্তুতঃ 
এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । বহু হাদীস 











বস্তুর জীবনও সেটার অবস্থানুসারেই ৷” তাফদীরকারবগণ বলেছেন যে, দরজা খোলার শব্দ এবং ছাদের চড়চড় শব্দ করাও 'তাসবীহ'-এর শামিল। আর 





হযরত ইবলে মাসউদ বগি তা'আলা আনহ থেকে বিত যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির 
ফোয়ারা প্রবাহিত হতে আমরা দেখেছি এবং আমরা এটাও দেখেছি যে, আহা করার সময় খাদ্যবস্তু “তাস্বীহ' পাঠ করতো । (বোখারী শরীফ) 


হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে. বিশ্বকল সরদার সাল্লাল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “আমি এ পাথরকে চিনি,যা আমার নৰৃয়ত প্রকাশের 
সময় আমাকে সালাম করতো ৷" (মুসলিম শরীফ) 


হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্াহ তাআলা [তুল সজল 





৫২০ পারা £ ১৫ 


সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম [ঘোষণা করা) অনুধাবন করতে পারো না (৭)। টিটি AT SLES 
কাঠের একটা ঠুনির সাথে হেলান দিয়ে তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ (৯৮) । 
85505 





খোভ্বা দিতেন । যখন মর তৈৰী করা [৫ এবং হে মাহবুব! যখন আপনি ক্বোরআন 
হলো এবংহুরমিঘরের উপর তাশরীফ |পাঠ করেছেন, আমি আপনার ও তাদের সধো, 








রাখলেন, তখন সেই ঠুনিটি ক্রন্দন (যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে লা, এক 4 
করলো। হুযুর আলায়ছিস্‌ সালাতু ওয়াত্‌ [প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিয়েছি (৯৯); এ 
তাম্লীমাত সেটার উপর করুণার হাত “সস 

7 এবং আমি তাদের অত্তরগুলোর উপর ECCT 
ৰুলিয়েদিলেন, স্নেহ করলেন এবংশাস্তনা 1৮৮. | Ee te) 
ES আবরণ রেখে দিয়েছি, যাতে তারা সেটাউপলক্ধি উপ 


[করতে লা পারে এবং তাদের কালের মধ্যে 3s 
উক্ত সব হাদীস থেকে জড় পদার্থের কথা |বধিরতা (১০০) ।এবংযখন আপনি ক্কোরআনের | 683 SSSI 
বলা ও 'তাস্বীহ' পাঠ কনা প্রমাণিত [মধ্যে আপন একমাত্র প্রতিপালকের কথা স্মরণ etsy TS 


হয়েছে? |করেন, তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন | 
চীকা-১৭. ভাষার বিভিন্রতার কারণে |করে বিমুখ হয়ে! | 
কিংলা বুঝা কঠিন হওয়ার কারণে। 0৭. আমি ভালভাবে জানি কিজন্য তারা BR SETAEE 


ঢীকা-৯৮. যে, বান্দাদের অলসতার [শুলছে (১০১) যখন তারা আপনার প্রতি কান 
কারণে শান্তি প্রদানকে তুরারিত করেন |পাতে; এবং যখন পরস্পর পরামর্শ করে, তখন; 





না। [যালিমগণ বলে, ‘তোমরা তো অনুসরণকরোনি, 
[কিন্তু এমন এক পুরুষের, যার উপর যাদু করা 55 

৮ enol ET 

12555 |5:৮- লেখবুল, তান্না আপনার কেমন উপমাসম্হ 1 20974 
হা নি 3 
পায় নিয়ে এলো। তখন হুযূর দেঃ) [তারা পথ পেতে পারেনা । 4 
হযরত আবু বকর সিনীক্‌ রাদিযাল্লা ৯৮. এবং বললো, “আমরা যখন হাড় ও চর্ণ- ড৫৫$4৬5৫৫5 
তা'আলা আন্হর সঙ্গে ভারী [বর্ণ হয়ে যাবো তখনও কি আমরা বাতবিক EE 
রাখছিলেন। সে হুযুর (দঃ)-কে দেখতে [নুতন সৃষ্টি কূপে পুনরুখিত হবো (১০৩)?" | 5১৪৫৪৫ 











পায়নি। আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে বলতে 
লাগলো, “তোমাদের মুনির কোথায়? আমি জানতে পারলাম যে, তিনি আমার দুর্নাম করেছেন ।" হযরত সিন্দীক্‌ আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 
বললেন, “তিনি তো কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেন না.” তখন সে এ কথা বলতে বলতে ফিরে গিয়েছিলো যে, “আমি ভার মাথা জেঙ্ে চুরমার করে দেয়ার 
অন্য এই পাথর নিয়ে এসেছিলাম ।" হযরত সিন্দীক্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা জান্হ বিশ্বকুল সরদার সাল্গান্তাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয 
করলেন, “সে কি হুর (দঃ)-কে দেখেনি?” হুযূর এরশাদ ফরমালেন, “আবার ও তার মধ্যখানে একজন যিরিশৃতা অন্তরায় হয়েছিলো ।” এ ঘটনার প্রসঙ্গে 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 

টীকা-১০০. বধিরতা, যে কারণে তারা কোরআন শরীফ শুনতে পেতোনা । 

ঢীকা-১০১. অর্থাৎ তারা শুনলেও তা ঠাষ্রা-বিক্রপ ও অস্বীকার করার জন্যই (শুনে) 

ভীকা-১০২, সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনাকে উন্মাদ বলছে, কেউ কেউ যাদুকর বলছে, কেউ কেউ বলছে গণক, আর কেউ বলছে কবি। 


টীকা-১০৩. একথা তারা অত্যন্ত আশ্রিত হয়ে বলেছে এবং মৃত্যুবরণ করা ও মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর জীবিত হওয়াকে তারা একেবারে অসম্ভব 
মনে করেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের খণ্ডন করলেন: আর আপন হাবীব আলায়হিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামকে এরশাদ করলেন- 





চীকা-১০৪. এবংজীবন থেকে দূরে হয়, তার সাথে বখনো প্রাণের সম্পর্কই না থাকে, তবুও আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা' আলা তোমাদেরকে জীবিত করবেন 
এবং পূ্বাবস্থার গতি পর্যাবর্তন করাবেন; হাড়গুলো এবং এ শরীরের কণাশুনো কি? সেগুলোকে জীবিত করা তার শকত-বিহরভ হবে কেনঃ সেগুলোর 
সাথে তো শরণ প্রথম থেকেই সম্পৃক্ত ছিলো । 


চীকা-১০৫. অর্থাৎ ক্যা কখন অনুষ্ঠিত হবে এবং মৃতনেরকে কখন পুনকুধিত করা হবেঃ 

ীকা-১০৬. ক্বরসমূহ থেকে ক্যিঅঘতের অবস্থানের দিকে- 

ক্া-১০৭. নিজেদের মাথা থেকে ধুলিবালি কাড়তে ঝাড়তে এবং ৩1১১2613494. বহাল আন্াহা ওয়া বহাঘদিকা' অর্থাৎ হে 
সূরাঃ ১৭ বনী ইস্রাঈল ৫২১ লতা] শশ' লা আবরার 












তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি)বলতে 
oe আপনি বলুন! ‘পাথর অথবা লোহা হয়ে &৫ 074 জিডি নে 
৩৯. অথবা অন্য কোন সৃষ্টি, যা তোমাদের: সু:৫26% ই উত্তোলনক্ৰী (পুনরায় জীবিত করে) 
ধারণায় বড় হয় (১০৪)।" অতঃপর এখন তারা 2 28 i চীকা-১০৮. পৃথিবীতে অথবা কবরসমূহে 
আবাল নরকের রবে? 2 জী -১০৮. দলা 
১ বদ | prs a ve wir 
[আপনার প্রতি বিদ্ধ পবশতঃ মাথা নেড়ে বলবে, | SISAL | টি্-৯১, লয় হয় কযা বি হয়, 
“এটা কবে (১০৫)?' আপনি বলুন. 'সমবতঃ' © 3535 শলীনতা ওসম্ভতার হয় এবংসদুপদেশ 
ও পথ-নির্দেশের হয়। কাফিরগণ যদি 
০২. সর 2৮৫3৩: টিন রা কূলে তবে তালার দেবাৰ 
(১০৬) তন তোমরা তার প্রশংসা করতে || দান 302758০7845 
করতে চলে আসবে এবং (১০৭) ই berets ৮ || শানে নমল: মুশরিবনণ মুসলমানদের 
তোমরা অবস্থান করোনি (১০৮), সাথে মন্দ ব্যবহার করছো এবং ভাদের 
টু উপ নির্ঘাতন চালাতো । তারা িশ্বকুল 
রক - ছন সরদার সারানতা তাআলা আলায়াহি 
(৫৩. এবং আমার (১০৯) বাহ্মদেরকে বলুন| ৩053330085. | বার এর অভিযোগণেশ 
(১১০) এ কথা বলতে যা সর্বাপেক্ষা উত্তম হয় ৯৫৮55482108, পর 
নিশ্চয় শয়তান তাদের পরস্পরের EET SOULS» wah frre caer 









উপর দয়া করেন (১১২), ইচ্ছা করলে টিন 
তোযাদেরকে শান্তি দেন; এবং আমিআপনাকে e333 
[তাদের কর্মব্যবস্থাপক করে পাঠাইনি (১১৩)। 355% 
৫2. এবং আপনার প্রতিপালক ভালভাবে 














জানেন খা কিছু আসহাসসূহ এবং যমীনে ৯৮৪৬৩ ৩৮৬৫ সা টু 

রয়েছে (১১৪); এবং নিশ্চয় আমি নবীগণের অর্থাৎ নবী: কাফির ও সুনাফিকপের 

[মধ্যে একজনকে অন্যজনের উপর অধিকতর বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি 
কঠোর হোন।” 

















অন্য এক অভিমত এ যে, এ আয়াত 
হযরত ওমর রাদিয়ান্লাহ তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। একজন কাফির তার সম্পর্কে অশোভন বথা মুখে উচ্চারণ করেছিলো । আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকে ধৈর্য ধারণ করার ও ক্ষমা করার নির্দেশ দিলেন। 


ভীকা-১১২. এবং তোমাদেরকে তাওবা ও ঈমান আমার শক্তি দান করেন, 
ডীক্া-১১৩. যেন আপনি তাদের কর্মসমূহেরও যি্মাদার হোল। 
টাকা-১১৪. সবকিছুর অবস্থাদি এবং এ কথাও যে, কে কিসের উপযোগী; 


টীকা-১১৫. বিশেষ বিশেষ মর্যাদা সহকারে । যেমন, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালামকে 'খলীল' করেছেন, হযরত মুলা আলাম্হিস্‌ সালামকে 'কলীম" 
করেছেন এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্াহু আলায়হি ওয়াসান্সমকে করেছেন “হাবীব । 

ভীকা-১১৬. "যান লহ কিতাব, হযরত দাউন'আলামহিস সালাদ ওয়াস সালামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে ১৫০টি সা রয়েছে। সটিতে 
দো'আ, আল্লাহ্র প্রশংসা এবং তার স্তুতিবাক্য ও মহত্বের বর্ণনা রয়েছে৷ সেগুলোতে না হালাল ও হারামের বিবরণ রয়েছে, না ফরযসমূহের, না শাস্তির 
বিধি বিধানের। 

এ আয়াতে বিশেষভাবে হযরত দাউদ মালায়হিস্‌ সালাতু গ্াস্‌ সালামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ এর কতিপয় ব্যাখ্যা দিয়েছেনঃ 
এক) এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা কতেককে কতেকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন অতঃপর এরশাদ বর যে হযরত, 
দাউদ (আলায়হিস সালাম)-কে 'যাব্র' দান করেছেন; অথচ হযরত দাউদ আলায়হিস্‌ সালামকে নবৃয়তের সাথে রাজত্ও দান করেছিলেন । 

কথা উল্লেখ করেন নি। এতে অবগত বরা হয়েছে যে, আয়াতের মধ্যে যে মর্যাদার কথ উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে জ্ঞানগত মর্যাদা, সম্পদ ও রাজত্বের 
মর্যাদা নয়। 

পুহ) আলা তানলা নব এর মধ্যে এরশাদ ফয়েছেন বে, হযরত হা সা তা-আলা আলায়হি ওয়ানায্লাদ সর্বশেষ সহী । আর জার উদ্বত 
সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্মত। এ কারণে আয়াতের মধ্যে হযরত দাউদ (আলায়হিস সালাম) ও "যাবুর'-এর উল্লেখ বিশেষভাবে করা হয়েছে। 

তিন) ইহুদীদের ধারণা ছিলো যে, হযরত মুসা আলায়হিস্‌ সালামের পর কোন নবী নেই এবং তাওরীতের পর কোন কিতাব নেই। এ আয়াতের মধ্যে 
হযরত দাউদ আলায়হিস সালামকে যার্র দান করার উল্লেখ করে ইহুদীদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং তাদের দাবী বাতিল বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে। মোটকথা, এ আয়াত বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু ডা'আলা আলাহাহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাকে প্রমাণ করছে। 











সুরা ১৭ বলী ইল্রাঈল কহ 
|সৰ্যাদা দিয়েছি (১১৫) এবং দান্টদকে “যাবূর' বপন 25 te 
দান করেছি (১১৬) । SISSY 
SESAME 
239805৫5০44 
[নিকট থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করার এবং না 22 টে 
আআলাআলাযকাওয়াসাললাম)আপনার |ফিরিয়ে দেয়ার (১১৭) 
)। 
প্রশংসা হযরত মুসাআলায়হিসূ সালামের ৪৯ ক 
কিতাবেরমধ্যে বিদ্যমান এবং হেং ৭. এসব মাকবৃল বান্দা, যাদেরকে এ সব 13007428 002204) 
মালা পলা শা হত দন কাফি পূজা করে (১১৮), তারা নিজেরাই LILIA I NOH 


AO HAE 
আলারহিশ সালামের যাদুরের মধ্যেও [আপন প্রতিপালকের পতি মাধ্যম সন্ধান করে EE 
রয়েছে। যে, তাদের মধ্যে কে বেশী নৈকট্যপ্রাপ্ত (১১৯), রি 

[তার রাখে এবং তাঁর শান্তিকে 
২) সৃষ্টির মধ্যে আপনিই উদ্দেশ্য। বাকী [তর দয়ার আশা রাখে এবং তার শাত্তিকে য় 
সব কিছু আপনারই এসীলয় অস্থিত্ব লাভ মানিল _ ৪ 
করেছে।" 
ীকা-১১৭-শালেনুযূলঃ কাফিরগণ যখন কঠিন দুর্ভিক্ষের মধ্যে আক্রান্ত হলো এবং তাদের অবস্থা এ পর্যন্ত পৌছেছিলো যে, তারা বুকুর ও মৃতের মাংস 
পর্যন্ত আহার করলো এবং বিশ্বকুল সরদার সপ্লাগ্রাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে ফরিয়াদ করলো ও তার নিকট দো'আ প্রার্থনা করলো । এ প্রসঙ্গ 
এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে । আর তির স্বরূপ এরশাদ ক! হয়েছে, “যেহেতু তোমরা প্রতিমাগুলোকে খোদা বলে বিশ্বাস করছো, সেহেতু এখন 
সেগুলোকেই ডাকো যেন তারা তোমাদের সাহাযা করে! আর যেহেতু তোমগ৷ জানো যে, সেগুলো তোমাদের সাহায্য করতে পারেনা, সেহেতু, কেন সে 
গুলোকে উপাস্যরূপে আহ করছে?” 
চীকা-১১৮. যেমন হযরত ঈসা, হযরত ওষায়র (আলায়হিমাস্‌ সালাম) ও বিরিশ্তাগণ, 
শানে সুষূলঃ হযরত ইবন সাসদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “এ আয়াত আরবের একদল লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জিন্‌ জাতির একটা 
দলকে পূজা করতো এবং এসব 'জিন্‌' ইসলাম গ্রহণ করেছিলো একথা তাদের গৃজারীদের জানাই ছিলোনা । আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ 
করেন এবং তাদেরকে তজ্জন্য লব্জিত করেছেন। 
টীকা-১১৯. যাতে যে সর্বাপেক্ষা নেকট্যপ্রাপ্ত হয় তাকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করে। 


মাস্লাঃ এ খেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র নৈকযধন্য বান্দাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে ওসীলা বানানো জায়েয । আর আল্লাহ্র মাববৃল বান্দাদেত এটাই 
নিয়ম। 














টীকা-১২০. কাফিরগণ তাদেরকে কিভাবে উপাস্য মনে করছে? 


ভীকা-১২১, হত্যা ইত্যাদি হারা মখন তারা বুফর করে এবং পাপাচারে লিও হয়। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছ বলেন, যখন কোন 
ব্ধিতে মিনা ও সুদের পা শ্যাপক আকার ধারণ করে তখন আল্লাহ্‌ তাআলা সেটার ধর নির্দেশ দেন। 


টীকা-১২২. 'লওহ ই-মাহফ্যু-এ 


টীকা-১২৩. ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা বলেন যে. মন্ধাবাসীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লা়কে বলেছিলো যেন 
সাফা-পর্বত'কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন এবং পর্বতগুলোকেও মক্কা ভূমি থেকে অন্যর সরিয়ে দেন এর জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন রসূল সাল্লাল্াহ 
তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওহী করলেন যে, যদি আপনি বলেন তবে আপনার উদ্মতকে অবকাশ দেয়া হবে। আর যদি আপনি চান তবে তারা যা 
চেয়েছে তাও পূরণ করা হবে। কিন্তু তবুও যদি তারা ঈমান না আনে, তাহলে তাদেরকে ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত করে দেয়া হাবে। একারণে যে, আমার নিয়ম 
হচ্ছে এই যে, যখন কোন সংপ্রদায় নিদর্শন দাবী করে সেটার উপর ঈমান না জানে তাবে আমি তাদেরকে ধাংস করে দিই এবং অবকাশ দিইনা। আমি 
পূ্ববর্তীদের সাথে এমনিই করেছি।' এরই বর্ণনায় এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 





























সুরা ১৭ বলীহস্রাদল হত নার] গীকা-১২৪. তাদেরই দাবী অনুসারে 

[করে (১২০)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের A os চটী 'টীকা-১২৫. অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলীল, 
ভয়ের বন্তু। SUSIE OY | লি ১২ এবং করেছে রা 

|৫৮- এবং কোন জনপদ নেই, কিছু এমনই ভি তাআল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াকে অস্বীকার 

যে, আমি সেটাকে ক়্ামত-দিবসের পূর্বে ১০৫০ করেছে। 

মিন টির ক SEEING ১৫ চীকা-১২৭. শী আগমনকারী শান্তি 

১২১)। এটা কিতাবের মধ্যে কুন 

হা) ৭০5/5%৩605 | জা 

(৫৯. এবং আমি এমন সব নিদর্শন প্রেরণ করা ইরাক উর 

থেকে এ জনাই বিরত রয়েছি যে, সেগুলোকে IIIT | আস সার 

পূর্ববর্তী উন্মতগণ অস্বীকার পর ডে আপনার রক্ষণাবেক্ষণকারী। 

[এবং সাদ সম্ধদায়কে one) বি 09050800618... ] উজার 

১৯78 TE দিদর্শনাদিপবেক্ষণের । 

তারা সেটার প্রতি যুলুম করেছে (১২৬)। এবং টির 

[আমি এমনিই নিদর্শনসমূহ থেরণ করিনা, কিন্তু চীকা-১৩০.. মিরাজ রাত্রিতে 

[ভয় দেখানোর জন্যই (১২৭)। জাখতাবস্থায়, 

০. আমি আপনাকে বলেছি যে, 1 | টীক্ষা-১৩১. অরথতমকাথাসীদে সুতরাং 
[সৰ লোক আস আসলে আবাদী |... 840319 | বল ছি লসর সালাহ তালা 
রয়েছে (১২৮) এবং আমি করিনি এর দৃশ্যকে সু $0304.05 | আলায়হি ওয়াসম্যাষ তাদেরকে নিজের 
((১২৯)যা তোষাদেরকে দেখয়েছিলাম (১৩০), 2206৪ ঘটনার সংবাদ দিলেন, তখন তারা সেটা 
|কিন্তু মানুষের পরীক্ষার জন্য (১৩১) এবং এ ECON ₹' | অস্বীকার করলো এবং কতেক ধর্মভ্যাগী 

যেটার উপর কেরেআনে অভিশাপ ৬৭ 3১8৬. | হয় গেলো আর বি্রপবশতঃ বায়তুল 

[রয়েছে (১৩২)। এবং আমি তাদেরকে ভয় টির E যুক্যাদ্দাস-এর ইমারতের নক্শা সম্বন্ধে 
দেখাই (১৩৩); অতঃপর তাদের বৃদ্ধি পায় না, ০0১ লাগলো । হুযূর নি 

ঘোর অবাধ্যতাই। নকৃশা বর্ণনা করলেন: অতঃপর 
শুনে কাফিরগণ তাকে যাদুকর বলতে 
12:১১ লাগলো। 

ভীকা-১৩২. অর্থাৎ 'যাকুম বৃক্ষ’, যা জাহল্লামেই উৎপর হয়। সেটাকে পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আবু জাহল বললো, “মূহান্মদ মোস্তফা 
সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখাচ্ছেন যে, তা পাথরগুলোকেও জ্বালিয়ে দেবে আর এ কথাও বলছেন 


যে, তাতে গাছ জন্াবে ।আওনে গাছ কিভাবে থাকতে পারে?” এই আপত্তিতারা উথ্থাপন করেছে এবং আল্লাহর রত থেকে গাফিল রয়েছে। এ কথা 
বুঝতে পারেনি যে, এ স্বাধীন সর্বণক্তিমান সত্তার শক্তি ছারা আগুনের মধ্যে বৃক্ষ সৃষ্টি করা অসম্রবপৰ কিছুই নয় । 

সামান্দর' একট পোকা, যা আগুনেই জনে, আগ নেই থাকে। তুকীদেশে এর পশম ছারা তোয়ালে তৈরী করা হতো, যা অপরিষার হয়ে গেলেআডনে নিক্ষেপ 
করে সেটা গরিষার করা হতো এবং তা জবণতো না। উট পাখী মুল আগুনের কয়লা খেয়ে ফেলে। কাজেই, আল্লাহ্‌র অসীম শক্তি দ্বারা আগুনের মধ্যে 
বৃক্ষ জন্মানো কি করে সম্ভবপর হতে পারো? 


ভীকা-১৩৩, ধৰ্মীয় ও পার্থিব ভয়ানক বিষয়াদি থেকে 


টীকা-১৩৪. সন্মান প্রদর্শনের 
টীকা-১৩৫. শয়তান, 
চীকা-১৩৬. এবং তাকে আমার উপর 


সুরত তন বনী ইলাঈল 


পারা £ ১৫ 





শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছো এবং তাকে সাজদা 
করিয়েছে! ৷ সুতরাং আমি শপথ করছি, 
থে, 

টীকা-১৩৭. পথভ্রষ্ট করে, 


'টীকা-১৩৮. যাদেরকে আল্লাহ্‌ রক্ষা 
করবেন এবং নিরাপদে রাখবেন তারা 
ভার নিষ্ঠাবান বান্দা। শয়তানের এউক্তির 
জবাবে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
তার উদ্দেশ্যে 

ীকা-১৩৯. তোমাকে ‘প্রথম ফুৎকার’ 
পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হলো, 
টীকা-১৪০. প্ররোচনা দিয়েও পাপাচারের 
দিকে আহবান করে। কোন কোন আলিম 
বলেছেন, “এটা দ্বারা গান-বাজনা ও 
খেলাধুলার আওয়াজসমূহের কথা বুঝানো 
হয়েছে ।হ্যরত ইবনেআব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
তা'আলা আনৃহুমা থেকে বর্ণিত, “যেই 
আওয়াজ আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টি 
পরিপন্থী, মুখ থেকে বের হয় তা হচ্ছে 
শয়তানী আওয়াজ । 

টীকা-১৪১. অর্থাৎ স্বীয় সমস্ত ছলনা 
কার্যকর করো এবং আপন সমস্ত সৈন্য 
থেকে সাহায্য নাও! 


'চীকা-১৪২. যাজ্জাজ বলেছেন, যে গুনাহ্‌ 
সম্পদেরমধ্যে হয় কিংবা সন্তান-সন্ততিতে 
হয়, ইবলীস্‌ তাতে শরীক থাকে। যেমন, 
সুদ ও সম্পদ অর্জনের অন্যান্য অবৈধ 
পস্থাসমূহ এবং পাপকাজে ও নিষিদ্ধ 
কার্যাদিতে ব্যয় করা এবং যাকাত না 
দেয়া- এ সবই সম্পদগত বিষয়াদির 
শামিল- যেগুলোতে শয়তান শরীক হয় । 
আর যিনা ও অবৈধ পন্থায় সন্তান লাভ 
করা এই সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের 
অংশ গ্রহণ রয়েছে। 


ীকা-১৪৩, আপন আনুগত্যের উপর । 
চীকা-১৪৪. সং, নিষ্ঠাবান, নবীগণ, 


৬১. 


[সাজদা করো (১৩৪)!' 
|সাজ্দা করলো ইবলীস ব্যতীত। সে বললো, 
“আমি কি তাকেই সাজদা করবো যাকে তুমি 
[মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো?" 

৬২. সে বললো (১৩৫), “দেখোতো এই যে, 


[বংশধরগণকে পিষ্ট করে ফেলবো (১৩৭), কিন্তু 
[অল্প কতেককে (১৩৮) ৷' 
৬৩. বললেন, ‘দূর হও (১৩৯), অতঃপর 
মধ্যে যে তোমার অনুসরণ করবে, তবে 
[নিশ্চয় সবার পরিণতি জাহান্নাম, পূর্ণা শাস্তি । 
৬০. এবং পদস্থলিত করে দাও তালের মধ্যে 
[যাকে পারো আপন আওয়াজ দ্বারা (১৪০) এবং 
[দের বিরুদ্ধে সমর-সজ্দিত করে'আনো আপন 
[অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে (১৪১) এবং 
[তাদের সাখী হও ধন-সম্পদ ওসস্তান-সম্ভতিতে 


[৬ নিশ্চয় যারা আমার বান্দা (১৪৪) তাদের 
[উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই এবং আপনার 


যেন (১৪৬) তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান 








ক্রু’ - সাত 


এবং স্মরণ করুন, যখন আমি 
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গুণবান এবং কল্যাণময় ব্যক্তিবর্গ, 


ডীকা-১৪৫. তাদেরকে তিনি তোমার (বিভ্রান্তি) থেকে নিরাপদে রাখবেন এবং শয়তানী চক্রান্ত ও প্ররোচনাসমূহ দূরীভূত করবেন। 


টীকা-১৪৬. সে গুলোর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভ্রমণ করে 


টীকা-১৪৭. এবং নিমজ্জিত হবার আশংকা হয়, 





টীকা-১৪৮. এবং মিথ্যা উপাস্যগুলোর মধ্যে কোনটারই নাম মুখে আসেনা, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট অভাব পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করে থাকো । 
ীকা-১৪৯. তার একত্ববাদ থেকে । আর পুনরায় সেসব নিষ্তিয প্রতিমাগুলোর পূজা আরঞ্জ করে দাও। 


চীকা-১৫০, সমুদ থেকে মুক্তি পেয়ে 


টীকা-১৫১. যেমন কারনকে খসিয়ে দিযেছিলগম। উদ্দেশ্য এই যে, স্থল ও জল উভয়ই তার ক্ষতাধীন। তিনি যেমন সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়া ও রক্ষা 
করা- উভয়টার উপর ক্ষমতাবান, তেমনি স্থলেও তৃ-গর্তে খসিয়ে দেয়া এবং নিরাপদে রাখা- উভয়টার উপর শক্তিমান স্থলে ও জলে যে কোন স্থানে 
বান্দা ভারই করুণার মুখাপেক্ষী তিনি ভুগে খসিয়ে দেয়ার উপরও ক্ষমতাবান এবং এ বিষয়েও ক্ষমতা রাখেন যে, 


সূরা £ ১৭ বনী ইসরাঈল ৫২৫ 





পূজা করো সবই হারিয়ে যায় (১৪৮); অতঃপর! 
যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলের! 
দিকে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে 
থাকো (১৪৯) এবং মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ । 
৬৮. তোমরা কি (১৫০) এ থেকে নির্ভিক 
হয়েছো যে, তিনি স্থলেরই কোন পার্শ্ব তোমরাসহ্‌ 
ধ্বসিয়ে দেবেন (১৫১), অথবা তোমাদের উপর! 
পাথর বর্ষণ করবেন (১৫২),অতঃপর তোমাদের! 
কোন সাহাযাকারী পাবে না (১৫৩)? 


অতঃপর তোমাদের উপর জাহাজ ধ্বংসকারী! 
প্রচণ্ড ঝটিকা ধেরণ করবেন, অতঃপর! 
তোমাদেরকে তোমাদের কুফরের কারণে 
নিমজ্জিত করবেন, তারপর তোমাদের জন্য] 
এমন কাউকেও পাবেনা যে এর উপর আমার! 
পাশ্চাদ্ধাবন লরবে (১৫৪)? 

৭০. এবং নিঃসন্দেহে আমি আদম! 
সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি (১৫৫) এবং 
তাদেরকে স্থলে ও জলে (১৫৬) আরোহণ 
করিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ 
জীবিকারূপে দিয়েছি (১৫৭) এবং তাদেরকে; 
আপন বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান 
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ভীকা-১৫২. যেমন লূত সম্প্রদায়ের 
উপর বর্ষণ করেছিলেন । 
ীকা-১৫৩. যে তোমাদেরকে রক্ষা 
করতে পারে। 


চীকা-১৫৪. এবং আমাকে জিজ্ঞাসা 
করতে পারে যে, আমি কেন এমন করেছি। 
কেননা, আমি স্বাধীন, সর্বশক্তিষান, যা 
চাই তাই করি। আমার কাজে কোন 
হন্তক্ষেণকারী ও আপত্তি উত্থাপনকারী 
নেই। 

ভীকা-১৫৫, বিবেক, জ্ঞান, বাকশক্তি, 
পবিত্র আবৃতি, মাঞ্চারিগড়ন, জীবিকার্জন 
ও পরকালের ব্যবস্থাপনাদি এবং সমস্ত 
বন্থর উপর প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা 
প্রদান করে, এতদ্যতীত, আরো বহুমর্যাদা 
দান করে। 

চীকা-১৫৬. আরোহাণের জক্তু, অন্যান্য 
যানবাহন এব নৌকা ও জাহাজ ইত্যাদির 
মধ্যে। 

ঢীকা-১৫৭. সৃত্বাদু, রুচিসম্মত, প্রাণীজ 
ও উদ্তিজ্জ- প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য, খুব 
ভাল ভাবে পাকানো। কেননা, মানুষ 
ব্যতীত অন্যান্য জীবজয্বর মধ্যে পাকানো 
খাদ্য কোনটারই খোরাক নয়। 
চীক।-১৫৮, হযরত হাসানের অভিমত 
হচ্ছে- ")+44' শব্দটা "44 (সমন্ত)- 
এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআন 





চেনে 





{ 844 জর্থাচ তারা সবাই 
অনুসরণ করেনা, কিন্তু নিজেদের কল্পনারই)-এর মধ্যে ' ১4" নদ ছারা * 4৫" কি জিত 
আর বিশেষ বিশেষ মানুষ অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস্‌ সালাম বিশেষ বিশেষ ফিরিশতাগণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম । অন্যান্য মানুষের মধ্যে সালেহীন বা 
বুযর্ণ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাধারণ ফিরিশ্তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মু'মিন আল্লাহ্র নিকট ফিরিপ্তাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা 
রাখে। এর কারণ এই যে, ফিরিশৃতাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের জন্যই সৃষ্টিগতভাবে তৈরী করা হয়েছে- এটাই তাদের ভাব । তাঁদের মধ্যে বিবেক আছে, 
(যৌন শক্তি নেই । আর চতুষ্পদ প্রাণীগুলোর মধ্যে যৌনশক্তি আছে, কিন্ত বু্ধি-বিবেক নেই । আর মানব জাতির মধ্যে যৌন ও বোধশত্তি- উভয়েরই সমাবেশ 
ঘটেছে । সুতরাং তাদের মধ্যে যিনি বিবেক-বুদ্ধিকে যৌন শক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি ফ্ষিরিশতাগণ অপেক্ষা উত্তম । আর যে ব্যক্তি যৌনশক্তিকে 
(বোধশক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছে সে চতুষ্পদ প্রাণী অপেক্ষাও অধম । 


ভীকা-১৫৯. তার! পৃথিবীতে যার অনুসরণ করতো । হযরত ইবনে আব্বাস রিয়াল তা'আলা আন্হমা বলেন, এতে যুগের ও ইমাম-এর কথা বলা 
হয়েছে, যার আহ্বানে দুনিয়ার মধো লোকেরা চলে; চাই সেই ব্যক্তি সত্যের প্রতি আহ্বান করুক, কিংবা মি্যার প্রতি করুক । মোটকথা এ যে, প্রত্যেক 
সম্প্রদায় আপন এ নেতার নিকট একত্রিত হবে, যার নির্দেশে তারা দুনিয়ার চলতো। আর তাদেরকে তারই নামে ডাকা হবে। যেমন- 'হে অমুখের 
অনুসারীগণ!" 

চীকা-১৬০. সৎ লোকেরা, যারা পৃথিবীতে ূরপৃষ্টি সম্পন্ন ছিলো এবং সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, ভাদেরকে তাদের 'আমলনামা' ডান হাতে প্রদান 
করা হবে। তারা তাতে নিজের পুণাময় কার্যাদিও আনুগভাগুলো দেখতে পাবে। তখন সেটা অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করবে। পক্ষান্তরে, যেসব লোক 
হতভাগ্য কাফির তাদের "আমলনামা" বাম হাতে প্রদান করা হবে। তারা সেগুলো দেখে লজ্ফিত হবে, আর ভয়ের কারণে পুরোপুরি পাঠ করতেও সক্ষম 
হবেনা। 


টীকা-১৬১. অর্থাৎ আমলগুলোর সাওযাবের মধ্য সেগুলো থেকে সামনাটুকুও কম করা হবেনা 





টাকা-১৬২. পারবি জীবনে সত্য দেখার [রব সাল ত 

ক্ষেত্রে নট 

ভীকা-১৬৩. মুক্তির পথ দেখার ক্ষেত্রে ৮ 

অর্থ এ যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে |৭১. যে দিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের LU EAE 835 25 
কাফির-পখত্রষ্ট হয়, সে পরকালে অন্ধ [ইমাম (নেতা) সহকারে আহ্বান করবো (১৫৯), টি 1৫ 
হবে। কেননা, দুনিয়ার মধ্যে তাওবা [অতঃগর যাকে আপন "আমলনামা" দক্ষিণ হস্তে ১75450755 
গ্রহণযোগ্য, কিনতু পরকালে ‘তাওবা’ [প্রদান করা হবে তখন এসব লোকআপন আপন (6০১০৬ 
গ্রহণযোগ্য নয়। “আমলনামা' পাঠ করবে (১৬০); এবং তাদের ৰ 


চীকা-১৬৪. শানে নুষূলঃ 'সাবীফ' [প্রাপ্য সৃতা পরিমাণও বিনষ্ট করা হবে না 
গোত্রের একপ্রতিনিধিদলববিশ্বকুল সরদার [(১৬১)। 


সাল্লাল্লাহু তা‘আলাআনায়হি ওয়াসাল্লামের |৭=. এবং যে ব্যক্তি এ জীবনে (১৬২) অন্ধ ১১১৩৬৩৬% 
নিকট এসেবলতে লাগলো, “যদিআপনি [হয়, সে পরকালেও অন্ধ (১৬৩) এবং আরো (৮3 
তিনটি আবেদন মঞ্জুর করে নেন তবে ]বেশী পথভ্রষ্ট । 1! 
আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ তারাতো নিকটবর্তী £ REN 
করবো। সে গুলো হচ্ছে- ১) নামায় [হী আদ ১১৪০ SHLAA 
he (হাবীব!) আপনার পদস্বলন ঘটানোর আমার এ ৫০৫৩ 
মাথা নত করবো না; অর্থাৎকুক্‌'-সাজপা [হী থেকে, যা আমি আপনার প্রতি প্রেরণ 44৬ 


করবোনা, ২) আমরা আমাদের করেছি, যাতে আপনি আমার প্রতি অন্য কিছুর (৮ 
প্রতিমাগুলো আমাদের হাতে ভাঙ্গবোনা |সম্বন্ধ গড়ে দেন । আর যদি এমন হতো তাহলে + 


এবং৩) লাত'-এর তো পূজা করবো না: [তারা আপনাকে ্বনিষ্ঠ বন্ধু করে নিতো (১৬৪) । 
কিনতু এক বৎসর যাবত তা থেকেউপকার 








হাত কাৰো অ নিচা যে 1৭৪... এবং যদি আমি আপনাকে (১৬৫) ৮৮৬৩১6৩৫ত 
বাটা [অবিচলিত না রাখতাম, তবে একথা লিটা চু RT 
আনবে সেগুলো উত্তল করে নেবো। নিত এ খল কি 7: 
পড়তেন; 
বিশবকুল সমদার সান্যান্মাহ তা'আলা ৫ 
আহ nln 8৮১ SHALES 
ও দ্বীনের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই যার [বয়স এবং দ্বিগুণ মৃত্যু ১৬৬)-এর স্বাদ শান IU 
মধ্য কুক্‌’-সাজদা নেই । আর |ক্রতাম।অতঃপরআপনিআ্বাযারবিরুদ্ধেমাপন 2০০১2 a রি 
প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে |কোন সাহাযাকারী পেতেন না । ১০০ 





তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার মানযিল - 
এবং 'লাত' ও "ওযা" দ্বারা উপকার 
লাভের অনুমতি আমি কখনো দেবোনা ।" তারা বলতে লাগলো, “হে আল্লাহ্র রসূল! (সাল্লাল্তাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমরা তো চাই এটাই 
যে, আপনার নিকট থেকে আমরা এমন সম্মান লাভ করি, যা অন্য কেউ লাভ করেনি, যাতে আমরা পর্ন করতে পারি। এতে যদি আপনার এ আশংকা হয় 
যে, আরবের লোকেরা আপনার সমালোচনা করবে, তা হলে আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশই এমন ছিলো ।"এর জবাবে এ আয়াত শরীফ 
অবতীর্ণ হয়েছে। 

টীকা-১৬৫. নিল্পাপ করে 


টীকা-১৬৬. এর শাস্তি 





'ীকা-১৬৭. অর্থাৎ আরব থেকে । 


শানে নুযৃলঃ মুশরিকগণ একমত হয়ে চেয়েছিলো যে, সবাই মিলে বিশ্বকূল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরব ভূমি থেকে বের 
করে দেবে; কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ হতে দেননি এবং তাদের এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি । এ ঘটনা প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 
(খাঘিন) 

চীকা-১৬৮. এবং শীঘ্র ধ্বংস করে ফেলা হতো। 

টীকা-১৬৯. অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ই তাদের মধ্য থেকে আপন রদূলকে বের করেছে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিয়ম রয়েছে যে, তিনি তাদেরকে ধাংস করে 


লা টীকা-১৭০- এত 'যোহর' থেকে এশা" 
পর্যন্ত চার ওয়াক্ত নামাযের বিবরণ এসে 

৩5৬65201368, | পে 

05654551958). টাকা -১৭১, এটাঘার “ফজরের নামায'- 


5423054558৫ | "জান এই জন্য বলা হয়েছে যে, 





থাকতো না, কিন্তু অল্পকাল (১৬৮) ৷ 


৭.৭. নিয়ম তাদেরই, যাদেরকে আমি আপনার (অভ্যপ্তরীন ফরয)। একটা অংশকে 
পূর্বে রসূলরূণে প্রেরণ করেছি (১৬৯) এবং উল্লেখ করে পূর্ণ বস্তুকেই বুঝানো হায় । 
পরিবর্তনশীল গ্রেমন,ক্বোৱআনকরীয়ে ‘নামায কে কৃ" 

এবং সাজদা" ছারাও বুঝানো হয়েছে। 

চা াস্আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, 


£ এ শৰ্রআাত' নামাযের একটা 'কুক্ন।" 
JL IDL | জা ১৭২, অৰ্থাৎ জনের নামাযের 
08241085045] মে বাতের ফিবিপতাগণও উপস্থিত 


5255462 ৮০/৪০১৮৪৪ 
॥ 
চীকা-১৭৩. "তাহাজ্জুদ হচ্ছেনামাযের 
ETE 3548 জন্য নিদ্রা বর্জন করা; অথবা এশার 


নামাযের পরে শয়নের গর যে নামায 
পড়া হয় তাকেই বলা হয়। 

হাদীস শরীফে “ভাহাজ্ছদ' নামাযের বহু 
ফযীলত এসেছে। তাহাজ্ছুদ নামায 


রস 0০95 বিশ্বকুল সরদার সাপ্তারাহ তা'আলা 


আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ফরয 


গিট 














দিদি 
এবং সত্যভাবে বাইরে নিয়ে যাও (১৭৫) এবং 49386] ছিলো আধকংশ সের অভিষত 
মি এটাই। হুযূর (দঃ)-এর উম্মতের জন্য এ 
নামায সুন্নাত । 
আস্আলাঃ ‘তাহাজ্জুদ’ এর নামায কমপক্ষে, দৃ'রাক'আত; মাঝারি, চার রাক'আত এবং সর্বাধিক, আট রাক'আত । 


সুন্নাত হচ্ছে- দু' দু' রাক্‌'আতের নিয়ত সহকারে পড়া 


মাস্আালাঃ যাদি মানুষ রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতে চায় এবং দু তৃতীয়াংশ ঘুমাতে চায়, তবে রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নেবে। মধ্যবতা 
তৃতীয়াংশ “তাহাজ্ষুদ' পড়া উত্তম । আর যি অর খুযাতে চায় ও অতি ইবাদত করতে চায়, তবে (তাহাজ্মুদের জন্য) শেবর্্ উম 


যাস্আলাঃ যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাযে অত্যন্ত হয় তার জন্য তাহা্জুদ ছেড়ে দেয়া মাক্রূহ; যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বণিত হয়েছে। 
(রাছুল মুহ্তার) 


চীকা-১৭৪. *মকামে মাহমূদ' হচ্ছে 'শফা"আতের স্থান ৷ এখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই হুূরের প্রশংসা করবে । এটাই অধিকাংশের অভিমত । 
ীকা-১৭৫. যেখানেই আমি প্রবেশ করি এবং যেখান থেকেই আমি বের হয়ে আসি- চাই তা হোক কোন বাসগৃহ কিংবা হোক কোন পদবী অথবা কর্ম । 


কিছুসংখ্যক তাফ্সীরকারক বলেন, এর অর্থ এ যে, আমাকে কবরে তুষ্ট ও পবিত্রতা সহকারে প্রবেশ করাও ৷ আর (ক্য়ামতের দিন) পুনরুথানের সময় 
সন্মান ও মর্যাদা সহকারে বের করে আনো! 

কেউ কেউ বলেছেন, অর্থ এই যে, 'আমাকে আপনার আনুগত্যের মধ্যে সত্যতা সহকারে প্রবেশ করান এবংআপনার নিষিদ্ধ কর্থাপি থেকে সত্যতা সহকারে 
বের করুন ৷' 

এর অর্থের ক্ষেত্রে একটা অভিমত এটাও রয়েছে যে, 'নবৃয়তের পদমর্য'দায়' আমাকে সত্য সহকারে প্রবেশ করান এবং সত্য সহকারেই এই পৃথিবী থেকে 
বিদায়কালে নবৃয়তের সমস্ত কর্তব্য থেকে দায়িতবমুক্ত করুন ' 

অপর এক অভিমত হচ্ছে- 'আমাকে মদীনা তৈয়াবায় পছন্দনীয় অবস্থায় প্রবেশ করার সুযোগ দান করুন, আর মক্কা মুকার্রামাহ্‌ থেকে আমার বহি্গমন 
সতা সহকারে করুন, যাতে আমার অন্তরে দুঃব না পাই ।' কিন্তু এ ব্যাখ্যাটা তখনই বিশুদ্ধ হতে পারে যখন এ আয়াত মাদানী’ (হিজরতোত্তর অবতীর্ণ) 
না হয়। যেমন, আল্লামা সৃযৃতী 4-3 (কেউ কেউ বলেছেন) বলে এ আয়াত 'মাদানী' হবার অভিযতটা দুর্বল হবার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। 
টীকা-১৭৬. এ ক্ষমতা দান করুন, যা দ্বারা আমি আমার শত্রুদের উপর বিজয়ী হতে পারি এবং এ যুক্তি-প্রযাণ, যা’ দ্বারা আমি প্রত্যেক বিরপ্থবাদীদের 
উপর বিজয় লাভ করি; আর এ ্রকাশয বিজয়, যা দ্বারা আসি আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করতে পারি। 





উজ্ত প্রার্থনা করুল হয়েছে। আর আল্লাহ [সুল 7 ঠন বনী ইস্াঈল ত লা 
তা'আলা আপন হাবীবের মাধামে তার ie, 
ধর্মকে বিজয়ী করার ওভাকে শরুথেকে [আমাকে তোমার নিকট থেকে সাহায্যকারী 289৫051020৩ 


নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রতি প্রদান 
করেছেন। 

টীকা-১৭৭. অর্থাৎইসলাম এসেছে এবং 
কুফর বিলুপ্ত হয়েছে। অথবা কোরআন 
এসেছে এবং শয়তান ধংস হয়েছে। 
চীকা-১৭৮. কেননা, যদিও মিথ্যা কখনো 
ধন ও প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু সেটার 


[বিজয়-শক্তি দাও (১৭৬)।" 

॥৮১- এবং বলুন, "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা 
বিলুপ্ত হয়েছে (১৭৭) । নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত 
| হৰারই ছিলো (১৭৮) । 


৮৯. এবং আমি কোরানের মধ্যেঅবতীর্ণ। 
কৰি এ বতু (১৭৯), যা ঈমানদারদের জন্য 


[আরোগ্য ও রহমত (১৮০); এবং এ থেকে 
| যালিমদের (১৮১) ক্ষতিই বৃদ্ধি পায় । 
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স্থারিতুনেই। সেটার পরিণতি হচ্ছেধ্রংস 


ওলাহুনা। 29 
হযরতইবনে যাস্দরাদিয়াতাহ তা'আলা [দিকে দূরে সরে যায় (৮৩) আর যখন তাকে ক EAS 102 


আন্হ থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম 
সস্া্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ] অবল্যাণ স্পর্শ করে (১৮৪). তখন হতাশ হয়ে 
পড়ে (১৮৫)। 


মক্কা বিজয়ের দিন যক্ধা মৃকাব্রমায় প্রবেশ 
করলেন। তন পৰিত্ৰকা’বাৱ চা 
তিলশ যাটটা মূর্তি বসানো ছিলো। সেন্তলোকে লৌহ ও দা দ্বারা ভু শক্ত করা হয়েছিলে। বিশ্বকুল সরদার সপাসতাু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় 
হস্তে এক টুকরা কাঠ ছিলো । হুযুর এ আয়াত শরীফ পাঠ করে উত কাঠ দ্বারা যেই মূর্তির দিকেই ইঙ্গিত করে যাচ্ছিলেন সেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলো। 
চীকা-১৭৯, সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ, 

ঢীকা-১৮০. যে, সেটা দ্বারা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রোগসমূহ, পথভ্টতা ও মূর্যতা ইত্যদি দূরীভূত হয় এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৃস্থতা অর্জিত হয়; মিথ্যা 
ধৰ্মবিশ্বাস ও মন্দ চরিত্র দূরীভূত হয়। আর সত্য ধর্ম-বস্থাস ও খোদা-পরিচিতি, প্রশংসাযোগ্য গুণাবলী ও উত্তম চরিত্র -সৌন্দর্য লাভ হয়। কেননা, এ মহান 
কিতাব এমনসব জ্ঞান ও দলিলাদির ধারক যে, তা কাল্পনিক ও শয়তানী অন্ধকার রাশিকে স্বীয় আলোক-রশি দ্বারা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর সেটার 
এক একটা বর্ণ বরকতদমৃহের ভাওার । তা দ্বারা শারীরিক রোগসমূহ এবং জিলের প্রভাব দূর হয়। 

ঢীকা-১৮১. অর্থাৎ কাফিরদের; যারা সেটা অন্ধীকার করে। 

টীকা-১৮২. অর্থাৎ কাফিরের প্রতি যে, তাকে সুস্বাস্থ্য ও অর্থের প্রাচূর্য দিই; তখন সে আমার স্বরণ, আমাকে ডাকা, আষার আনুগত্য করা এবং কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করা থেকে 

টীকা-১৮৩. অর্থাৎ অহংকার করে। 

টীকা-১৮৪. কোন মহা বিপদ ও অনিষ্ট এবং কোন অভাব ও দুর্ঘটনা; তখনবিনয় ও কান্নাকাটি করতে করতে আমার নিকট প্রার্থনা করে এবং যখন উক্ত 
প্রার্থনাসমূহ কবুল হওয়ার কোন চিহ্ন কাশ পায়না। 

টীকা-১৮৫. মু'মিনদের জন্য এমন করা উচিত নয় । যদি প্রার্থনা গৃহীত হতে বিলম্ব হয়, তবে তারা যেন হতাশ হয়ে না পড়ে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতের 
আশাৰাদী থাকে। 














চীকা-১৮৬, আমরা আমাদের নিয়মের উপর, তোমরা তোমাদের নিয়মের উপর । যার সত্তার মূল উপাদান অভিজাত ও পবিত্র হয় তার দ্বার সুন্দর কার্যদি 
এবং পবিত্র চরিতসুলভ কাজসমূহ সম্পন্ন হয়, আর যার সভ্তাগত উপাদান (বা প্রবৃত্তি) অপবিত্র হয়, তার দ্বারা অপবিত্র এবং হীন কার্যাদি সম্পন্ন হয়ে থাকে । 
ভীকা-১৮৭. কৌরাঈশ পরামর্শের জন্য সমবেত হলো এবং তাদের মধ্যে পরপর আলোচনা এ হলো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্াহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যে ছিলেন। আর কখনো আমরা তাকে সততা ও বিশ্বপ্ততায় দুর্বল পাইনি। কখলো তান হি অপবাদ দেয়ার কোন সুযোগ 
আমাদের হাতে আেনি। এখন তিনি নবৃযতের দাবী করে বসেছেন। সুতরাং তারচরিত্র ও ভার চালচলনের বিরুদ্ধে কোনরূপ দোষারোপ করা তো সম্ভবপর 
নয়; কাজেই, ইইদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে যে, এমতাবস্থায় কি করা যায়। 

এডদুদেশো একটা দলকে ইহুদীদের নিকট প্রেরণ করা হলো। ইহুদীগণ বললো, ‘তাকে তিনটা প্রশ্ন করো। যদি তিনি উক্ত তিনটা প্রশ্নের জবাব দিতে 
না পারেন, তবে তো তিনি নবীই নন। আর যদি প্রশ্ন তিনটার জবাব দিয়ে দেন, তবুও তিনি নবী নন ।যদি দু'টির জবাব দেন, একটার জবাব না দেন তবেই 
তিনি সত্য নবী। উক্ত রন তিনটি হচ্ছে- 





লারা; ১ | এক) 'আস্হাব-ই-কাহ্ফ' (গুহাবানী- 
0 গণ)-এর ঘটনা, দুই) 'বুল-কবানাঈন'- 





| অনুযায়ী কাজ করে (১৮৬) ।সুভরাং তোমাদের 


প্রতিপালক ভালভাবে অবহিত আছেন কে অধিক | 


[সরল পথে আছে। ' 

ক্রু’ 
1৮০. এবং আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে ্রশ্ন 
|করে।আপনিবলুন, রূহ আমার প্রতিপালকের 
[আদেশ থেকে একটা বস্তু ।' এবং তোমাদেরকে 
জান দেয়া হয়নি, কিনতু সামান্য (১৮৭)। 


৮৬. এবং আমি ইচ্ছা করলে এ ওহী,যাআমি 
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এর ঘটনা এবং তিন) 'ক্হ'-এর অবস্থা 
(সম্পকে) 

সুতরাং ক্ররোঈশীগণ হুযুর (দঃ)-কে 
ডক্ততিনিপ্রশ্ব করলো ।তিনি 'আস্হাব- 
ই-কাহ্ফ' ও 'যুল কারনাঈন'-এর ঘটনা 
তো বিশদভাবে বর্ণনা করে দিলেন এবং 
অহা-এরঅবস্থাজসপষ্ট রাখলেন, যেভাবে 
তাওরীতে অস্পষ্ট রাখা হয়েছিলো । 
রাশ এপরপ্নলো করে লজ্জিত হলো । 
অবশ্য, এতে মতভেদ রয়েছে যেপ্রশ্নকি 
'কহ-এর বাস্তব অবস্থা হাবীকৃত) 
সম্পর্কে ছিলো, না সেটা সৃষ্ট হওয়া" 
সম্পর্কে ছিলো। জবাব উভয়টারই দেয়া 
হয়েছে। আর আয়াতে এটাও বিবৃত 
হয়েছে যে.সৃ্টির জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের 
সানে সামান্য, যদিও 7১556 
-এর সম্বোধন ইহুদীদের সাথে খাস হয় । 
চীকা-১৮৮, অর্থাৎ ক্রআন করীমকে 
বক্ষসমূহ ও কিতাবপর্র থেকে মুছে 
ফেলতাম এবং সেটার কোন চিহ্নও বাকী 
রাখতাম না। 

ীকা-১৮৯, যে, কিয়ামত পর্যন্ত সেটাকে 
স্থাৰী রেখেছি এবং যে কোন প্রকার 
পরিবর্তন-পরিবর্থন থেকে পবিত্র 
রেখেছি। হযরত ইবনে মাস্উ্দ 
রাদিয়ারাহ তা'আলা আন্হ্‌ বলেছেন, 


“কলা পাক খুব পড়ো এর পূর্বে যে, ক্ডোরআন পাককে উঠিয়ে নেয়া হবে। কেননা, ক্্য়ামত সংঘটিত হবে লা যতক্ষণ পর্যভত করন পাককে উচিয়ে 
নেয়া হবেনা।" 

টীকা-১৯০. যে, তিনি আপনার উপর কোরআন করীম অবতীর্ণ করেছেন এবং সেটাকে স্থায়ী ও ক্ষুন্ন রেখেছেন। আর আপনাকে সমস্ত বনী আদমের 
সরদার ও সর্বশেষ নবী করেছেন এবং 'মাব্ুমে মাহমৃদ' দান করেছেন। 

ভীকা-১৯১, ভাষালংকার শাল, সুন্দর বাচনভঙ্গী ও বিন্যাস, অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ এবং আল্লাহ্‌র পরিচিতির বিশবয়াদির মধ্য থেকে কোন পূর্ণতার মধ্যেই, 
ঢাকা-১৯২. শানে নুযূলঃ মুশরিকগণ বলেছিলো, “আমরা ইচ্ছা করলে এ কোরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারি । এর জবাবে এই আয়াত শরীফ অবতীণ 
হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ তাবারকা ওয়া তা'আলা তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রযাণিত করেছেন যে, স্রষ্টার বাণীর মতো সৃষ্টির কথা কখনো হতে পারে না। যদিও 
তারা সবাই পরস্পর মিলে প্রচেষ্টা চালায় তবুও সম্ভবপর নয় যে, অনুবূপ 'কানাম' রচনা বরবে। সৃতরাং অনুরূপই ঘটেছে। সমস্ত কাফির অক্ষম হয়েছে 


এবং তাদেরকে অপমানিত হতে হয়েছে। তারা একটা লাইনও কোরআন করীমের মুকাবিলায় রচনা করে গেশ করতে পারেনি। 
ডীকা-১৯৩. এবং সত্যকে অবীকার করার পথই বেছে নিলো ॥ 


ীকা-১৯৪.শানে শুযূল$ যখন কৌরআান করীমের অপ্রতিদধদ্দিতা ভালভাবে প্রকাশিত হলো এবংসুস্পমুজিযাসমূহ অকাটা যুক্তি প্রমাণ দ্থির করে দিলো, 
আর কাফিরদের জন্য কোন তজুহাতের অবকাশ থাকেনি, তখন তারা মানুষের মনে হুল বুঝাবঝি সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কারের নিদর্শন দাবীকরতে লাগলো 
আর তারা এ কথা বলে দিলো. "আমরা কখনো আপনার উপর ঈমান আনবোনা ৷” বর্ণিত আছে যে, ঝৌরাঈশ বংশীয় কাফিরদের নেতৃবৃন্দ কা'বা 
সু'আয্যমায় একত্রিত হলো এবং তারা বিশ্বকুল সরদার লাল্লাল্লাু তা'আল' আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠালো । হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়ছি 
ওয়াসারাম)তাশরীফ আনলেন। অতঃপর তারা বললো, “আমরা আপনাকে এ জন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আজ গরস্পর আলাপ-আলোচনা করে আপনার 
সাথে বিরোধ মীমাংসা করে নেবো; যাতে আমরা পুনরায় আপনার বিষয়ে সঙ্গত কারণে অপারগ বলে বিবেচিত হই। 

আরবে কোন ব্যক্তি এমন হয়নি, যে আপন সম্প্রদায়ের উপার এমন সব সমস্যা সৃষ্টি করেছে, যা আপনি করেছেন। আপনি আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে 
মন্দ বলেছেন, আমাদের দ্বীনের প্রতি দোষারোপ করেছেন, আমাদের জ্ঞানী বাক্তিদেরকে বৃদ্ধহীন সাব্যস্ত করেছেন, উপাদ্যপ্ডালার অবমনননা করেছেন, 
দলীয় ওঁক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছেন, আপনি কোন প্রকার ক্ষতি না করে ক্ষান্ত হননি । এতে আপনার উন্দেশা কি? যদি আপনি ধন চান, তবে আমরা আপনার 
জন্য এতো বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করবো যে, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনিই সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হবেন। যদি মান-সন্মান চান তাহলে 
আমরা আপনাকে আমাদের নেতা নির্বাচিত করে নেবো । যদি রজত ও সমাজ চান তাহলে আমরা আপনাকে “বাদশাহ” মেনে নেখে ৷ এ সব কাজ করার 
জন্য আমরাধস্তুত রয়েছি। আর যদি আপনি কোন মানসিক রোগে ভোগে থাকেন কিংবা কোনব্যাকুকতায় ভোগে থাকেন তাহলে আমরা আপনার চিকিৎসার 
বাবস্থা করবো আব এতে যত অর্থই বয় হোক আমরা তা বহন করবো" 


আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, TENT TT fos —____ 
সেগুলোর মধ্যে শোনটাই দর। আমি |৮৯. এ 
বপ-সাপল, সালতাদাৎ ও নেতৃত্ব SHDITEY 
কোনটারই সানী লহ। মটনা শুধু AMICI Ys 


এতটুকুই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে Ky.) 


আর নির্দেশ দিয়েছেল যেন আমি ৫2৮ 
তোমাদেরকে তা মান্য করার প্রতিদান নি 
স্বরূপ আর্ট পরকালের অনু ৫535 
তিন সুসংবাদ দিই এবং অত্ীকারকরার 
কারণে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাই। 
আম তোমাদের নিকট ত্বাপন 
প্রতিপালকের বাণী গৌছিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ করো, তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য পৃথিবী ও পরকালের সৌভাগ্য। আর যদি অমান্য করো, 
তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষা করবো” 


এটা শুনে এসব লোক বললো, “হে মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি যদি আমাদের উপস্থাপিত পন্তাবগুলো গ্রহণ লা করেন, 
তাহলে এসব পর্বতকে হয়ে দিন, পরার ময়দান বের করে আনুন, নদী-নালা প্রবাহিত করে পিন এং আমাদের মৃত পিতৃপুরুষদেরকে জীবিত করে 
দিন। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবো যে, আগনি যা বলছেন তা সত্য কিনা। যদি তারা বলে দেয়, তাহলে আমরা মেনে নেবো” 

হুর সোল্লললহুতা-আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, “আমি এসব কাজের জনা প্রেরিত হইনি । যা কিছু পৌছানোর জন্য আমি প্রেরি হয়েছি 
তা আমি পৌছিয়ে দিয়েছি, যদি তোমরা মান্য করো, তাহলে তোমাদের সৌভাগ্য, আর অমান্য করলে আমি আল্লাহর সিন্জান্তর অপেক্ষা করবো ৷” 
কাফিরগণ বললো, “আপনি আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে একজন ফিরিশ্তা ডেকে আনুন, যিনি আপনার সত্যতা ঘোষণা করবেন। আর আপনার 
জনা বাগান, প্রাসাদ এবং বরণ-রৌপ্োর ভাারসমূহ চেয়ে নিন।" 

এরশাদ করলেন, “আমি এজন্য প্রেরিত হইনি। আমাকে সুসংবাদদাতা ও সত্করীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।” 

এর জবাবে তারা বলতে লাগলো, “তাহলে আমাদের উপর আঘণশ ভেলে পতিত করুন ।” আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলহলা, “আমরা কখনো ঈমান 
আনবো লা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহকে ও ফিরিশৃতাদেরকে আমাদের সম্বুখে হাযির করবেন লা ।” 

এর উপর বিশ্বতুল সরদার সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্রাম উক্ত মজলিশ থেকে উঠে আসলেন এবং আবদুরাহ্‌ ইবেল উমাইয়্যাও তার সাথে উঠে 
আসলো আর বলতে লাগলো, “আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো আপনার উপর ঈমান আনবো না, যতক্ষণ পযন্ত না আপনি সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানের উপর 
আরোহণ করেন এবং না আমার চোখের সামনেই সেখান থেকে একটা কিতাব এবং ফিরিশৃতাদের একটি দল নিয়ে আসেন । আর আল্লহ্র শপথ! এটাও 
যদি করে দেখান, আমার মনে হয় তবুও আমি মানবো না৷” 














রসূল করীম সপ্তাহ তা'আলা আলারহি ওয়াসার যখন দেখলেন যে, এসব লোক এতই জেদ ও একগুযেমীর মধ্য রয়েছে এবং সত্যের প্রতি তাদের 


সন বন ছাল 








শক্ততা সীষাতিক্রম করে গেছে, তখন 
তাদের এ অবস্থার উপর তিনি দুঃখিত 








করে, অথবা আল্লাহ্‌ ও ফিরিশ্তাদেরকে 
হিসেবে নিয়ে আসবেন (১৯৫); 











|আমাদের উপর একটা কিতাব অবতীর্ণ করবেন 





‘পবিত্রতা আমার প্রতিপালকের জন্য । আমি 
কে হই? কিনতু মানুষ, আল্লাহরই প্রেরিত (১৯৬)।" 


শু. এবং কোন্‌ কথা মানুষকে ঈমান আনতে 
[বাধা দিয়েছে যখন তাদের নিকট হিদায়ত 
এসেছে, কিন্তু এটাই যে, তারা বলেছে, "আল্লাহ্‌ 
|কি যানুষকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন 
(১৯৭)? 

৯৫. আপনি বলুন, “যদি পৃথিবীতে 
[কিরিশ্তাগণ থাকতো (১৯৮) নিশ্চিন্ত হয়ে 
[বিচরণ করতো, তাহলে তাদের উপর রসূলও 
[আমি ফিরিশ্তা অবতারণ করতাম (১৯৯)।" 
৯২. আপনি বলুন, ‘আল্লাহ্‌ যথেষ্ট সাক্ষীরূপে 
আমার ও তোমাদের মধ্যে (২০০)। নিশচর 
(তিনি আপন বান্দাদেরকে জানেন, দেখেন।" 
|৯৭. এবং আল্লাহ্‌ যাকে পথ প্রদান করেন, 
[সে-ই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাকে পথভ্রষ্ট 
রা (১১১) wae, stare ene 
(কোন অভিভাবক পাবেন না (২০২) এবং আমি 
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হলেল। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীক 
অবতীর্ণ য়েছে। 


চীকা-১৯৫. আমাদের সামনে আপনার 
সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন । 


ীকা-১৯৬. আমার কাজ আল্লাহর বাণী 
পৌছিয়ে দেয়া। তা আমি পৌছিয়ে 
দিয়েছি। এখন যে পরিষাণ মু'জিযা ও 
নিদর্শন বিশ্বাস ও মনের শান্তনার জন্য 
দরকার ছিলো তা অপেক্ষা বহু বেশী 
পরিমাণে আমার প্রতিপালক প্রকাশ 
করেছেল। অকাট্য দলীল স্থির করার 
কাজও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন একথা 
বুঝে নাও যে, রসূলবে অস্বীকার করারও 
আল্লাহ নিদনিসযহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করার পরিণতি কি হয়? 

ঢচীকা-১৯৭. রসূলগণকে মানুষ বলেই 
জানতে থাকে এবং তাদের নব্য়তের 
পদ-ম্যাদা ও খোদাগুদত্ত পরণতাসমূহকে 
স্বীকার করেনি ও যেনে নেয় নি। এটাই 
তাদের কুফরের মূল কারণ ছিলো ।আর 
এ জন্যই তারা বলে বেড়াতো, “কোন 
ফিরিশৃতা কেন প্রেরণ করা হয়নি।” এর 
জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন হাবীব 
সাল্লাল্পাহ তা'আলা আলায়হি 
ওয়াসাল্লামকে এরশাদ ফরমান, "হে 
হাবীব! তাদেরকে 

ীকা-১৯৮, তারাই সেখানে বসবাস 
করতো 

টীকা-১৯৯. কেননা, সে-ই তাদের 
সমজাতীয হতো: কিন্তু যখন পৃথিবীতে 
মানুষ বসবাস করে তখন তাদের রসূল 
হিসাবে ফিরিশ্ভা ডাওয়া নিতান্তই 
অশোভন। 

টীকা-২০০. আমার সত্যতা ও 
বিসালতের দায়িত্াবনী সম্পন্ন করা এবং 
জোমাদের মিথ্যা ও শত্রুতার উপর । 
টীকা-২০১. ও সৎ পথে আসার জন্য 
সাহায্য না করেন, 

টীকা-২০২. যে তাদেরকে হিদায়ত 
করবে। 


টীকা-২০৩- হেঁচড়াতে হেচড়াতে 


টীকা-২০৪. যেমন তারা পৃথিবীতে সত্য দেখা, বলা ও শুনা থেকে অন, মৃক ও বধির সেজে বসেছে তেমনই তাদেরকে উঠানো হবে। 


চীকা-২০৫. 
টীকা-২০৬, 


এমন মহান ও প্রশস্ত তিনি, 
এটা তার ক্ষমতার আশ্চর্যের কিছুই নয়। 


ীকা-২০৭. শান্তির অথবা মৃত্যু ও পুরুথানের 


চীকা-২০৮, সুস্পষ্ট প্রমাণ ও দলীল 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্বেও ৷ 

টীকা-২০৯. যেগুলোর কোন শেষ নেই 
টীকা-২১০. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্ছযা বলেন, 
উক্ত নয়টা নিদর্শন হচ্ছে এইঃ ১) লাঠি, 
২) ত্র হস্ত, ৩) ই তোৎলানো, যা হযরত, 
মৃসাআলায়হিস্‌ সালামের জিহবা ুবারকে 
ছিলো, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা 
দূরীভূত করলেন, ৪) সমুদ্রের পানি 
দু'ভাগেবিভ্ত হওয়া এবংতার মাঝখানে 
রাস্তা হয়ে যাওয়া, ৫) তুফান, ৬) ফড়িং, 
৭) ঘুন, ৮) ব্যাঙ এবং ৯) রক্ত । তন্মধ্যে 
শেষোক্ত ছয়টির বিস্তারিও বিবরণ নবম 
পারার ষষ্ঠ ককু'তে গত হয়েছে। 
ঢীকা-২১১. অর্থাৎ হযরত মূসা 
'আলারহিস্‌ সালাম 


টকি-২১২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয়, 





বুদ্ধি বহাল, নেই; অথবা * 
শব্দটা" ৯1" যোদুকর) অর্থে 
ব্যবন্ৃত হয়েছে। তখন অর্থ দাড়াবে 
এসব আশ্চর্যজনক বস্তু, যেগুলো আপনি 
দেখাচ্ছেন, এ সবই যাদুর চমৎকারিডু 
মাত্র ।এর জবাবে হযরত মৃসা আলা়হিস 
সালাম 


টীকা-২১৩. হে হঠকারী ফিরআন্উন! 


টীকা-২১৪. যে, ওসব নিদর্শন দ্বারা 
আমার সত্যতা ও আমার যাদুর ্ভাবন্ুক্ত 
হওয়া এবং এসব নিদর্শন আল্লাহর পক্ষ 
থেকে হওয়াই সুস্পষ্ট 

ভীকা-২১৫. এটা হযরত মৃসাআলায়হিস্‌ 
সালামের পক্ষ থেকে ফিরআাউনেক এ 
উক্তির খণ্ডন যে, সে ডাকে যাদুহা্ত 
বলেছিলো; কিন্তু তার উক্তি মিথ্যা ও 
অসারছিলো। একথা সে নিজেও জানতো, 
কিনতু তার হঠকারিতা তাকে এ কথা 
বলতে বাধ্য করেছিলো । আর তার বর্ণনা 
সত্য ও বিভদ্ধ ৷ সুতযাং বান্তবেওঅনুক্ধপ 
ঘটেছিলো। 





" | অতিশয় কৃপণ ।" 


সূরা £ ১ন বলী ইত্রাঈগল হজ 
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৯৮. এটা তাদের শান্তি, এ জন্য যে, তারা 





পারেন (২০৬)? এবং তিনি তাদের জন্য (২০৭) 
একটা নির্দিষ্ট কাল স্থির করে রেখেছেন, যাতে 
কোন সন্দেহ নেই। তথাপি, যালিমগণ মান্য 
|করেনা, অকৃতন্ততা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে 


[আশংকায় ব্যয় হয়ে যায় কিনা- এবং মানুষ 


ক্রুকূ* 
১০১. এবংনিশ্চয় আমিমূসাকে নয়টা সুস্পষ্ট 
নিদর্শন দিয়েছি (২১০); সুতরাং আপনি বনী 
ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন! যখন সে (২১১) 
তাদের নিকট আসলো, তখন তাকে 
বললো, “হে মূসা! আমার ধারণায় তো তোমার 
উপর যাদু করা হয়েছে (২১২)।" 
১০২৯০ বললেন, ‘তুমি অবশ্যই ভালভাবে 
[অবগত আছো (২১৩) যে, এ গুলো অবতারণ 


তোমার ধ্বংস আসন (২১৫)। 


১০৩- অতঃপর সে ইচ্ছা করলো যে, 
[তাদেরকে (২১৬)ভূ-খণ্ড থেকে উচ্ছেদ করবে; 
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ঢীকা-২১৬. অর্থাৎ হযরত মূসা আল্লায়হিস্‌ সালামকে এবং তার সম্প্রদায়কে মিশরের 








'চীকা-২১৭. এবং হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালামকে ও তীর সম্প্রদায়কে আমি শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেছি। 

ঢীকা-২১৮. অর্থাৎ মিশর ও সিরিয়ার ভু-খণ্ড । খোযিন ও স্রাব) 

চীকা-২১৯. অর্থাৎ ক্যামত 

ডীকা-২২০. বিয়া সংঘটিত হবার নির্ধারিত স্থানে । অতঃপর সৌভাগাবান ও হতভাগ্যনেরকে এককে অপর থেকে পৃথক করবো । 

টীকা-২২১. শয়তানের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত রয়েছে এবং কোন প্রকার পরিবর্তন তাতে স্থান পায়নি। 'তিবৃয়ান'-এ বর্ণিত হয় যে, 'সত্য' দ্বারা বিশ্বকুল 
সরদার সাপ্রাল্লাহ তা'আলা আলায়াহ ওয়াসাল্লামের সত্তা যুবারকের বথা বুঝানো হয়েছে। 

বিশেষ দ্্টব্যঃ আয়াত শরীফের এ বাকাটি প্রতোক প্রকারের রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এক পরীক্ষিত 'আমল' । রোগস্থলের উপর হাত রেখে 
এটা পাঠ করে যদি ফুঁক দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশক্রমে, রোগ দূরীভূত হয়ে যায়। 





নার 
বলেছি, ‘এই ভূ-খণ্ডে বসবাস করো (২১৮)! ৮৮০৫ 3) 
[অতঃপর যখন পরকালের প্রতিশ্রুতি আসবে ০ ৮ 
(২১৯) তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্র 
[করে উপস্থিত করবো (২২০)। 
ডগ 
ওর 
০৩9848505 
54235158515 139 
i টি ।'নয়াবিল হাকুকি ভানহালনাছ এয়া বিল 
[অবতীর্ণ করেছি (২২৪) । হাবকি নাষালা'।) এ কথা বলে উক্ত 
১০৭. আপনি বলুন, ‘তোমরা এর উপর 1৮৮ ুষাসিহ্দীয়র গেল? 
[ঈমান আনো অথবা না আনো (২২৫)! নিশ্চয় 908 ESTE BLOF ও ভক্তবৃন্দ ফিরে গিয়ে ইবনে সাম্মাককে 


95447555991]. | ঘটনাটা বললেন। তিনি ব্যথার স্থানে 
163) 559%, | হাত রেখে এ কলেমাটা পাঠ করলেন। 

ডি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করলেন। 
অতঃপর ইবনে সাম্থাক বললেন, “তিনি 
[52593 | ছিলন-হযৱতৰিবির ।জলানবী়িনা 

৩১১৮ ৰ 
Sr ওয়া আলায়হিস্‌ সালাম) 
5 | গীৰা-২২২, তেইশবছর সময়েরমধ্যে। 


_| টীকা-২২৩. যাতে সেটার বিষয়বস্তুসমূহ 
সহজে শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। 














জীক্ষা-২২৪, ব্যাশ ও ঘটার চাহিদা মোতাবেক । 
'চীকা-২২৫. এবং নিজেদের জন্য পরকালের অনুঘাহ অবলম্বন করো কিংবা জাহম্লাষের শাস্তি। 


চীকা-২২৬, অৰ্থাৎ কিতাব সম্দায়ের মধ্যে খরা ঈমান এনেছেন, মারা রসূল করীম সালা তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নৰ্যত প্রকাশের পূর্ব 
কেই তার অপেক্ষায় ও সন্ধানরত ছিলেন, আর হুর আনায়হিস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামের নবৃয়ত প্রকাশের পর ইসলাম হণ করে ধন্য হয়েছেন। যেমন- 
অরপ ইবনে আমর ইব্‌ন নুফায়ল, সালমান ফারসী এবং আবু যার মুখ (রাদিয়্যাহু তা'আলা আনহুম ৷) 


টীকা-২২৭. যা তিনি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে এরশাদ করেছিলেন। তা হচ্ছে- “শেষ যুগের নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি 


ওয়াসাল্লামকে প্রের করবেন ৷" 
টীকা-২২৮. আপন প্রতিপালকের দরবারে বিনয় ও আবেদন সহকারে এবং নয হৃদয়ে 

ভীকা-২২৯. মাস্আলাঃ কোরআন করীম তেলাওয়াতের সময়্রন্দন বরা মুস্তাহাব । তিরমিযী ও নাসাঈ শরীযের হাদীসে বর্ণিত হয় যে, “ব্যক্তি জাহান্নামে 
যাবে না যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করেছে।” 


টীকা-২৩০. শানে নুষূলঃ হযরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হমা এক রাতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
দীর্ঘক্ষণ সাজদারত ছিলেন । আর আপন সাজদায় তিনি বলছিলেন “ ১. ১1 (এয়া আল্লাহু! এয়া রাহমানু!)” আবূ জাহ্‌ল তা শুনে বলতে 
লাগলো, “(হ্যরত) মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তো কয়েকজন উপাস্যের উপাসনা করতে বাধা দেন, অথচ 
নিলে দু'জনকেই আহবান করছেন- ‘আল্লাহকে ও 'রাহমাল'কে।” আল্লাহরই আশ!) 

এর জবাবে এ আল্লাত শরীফ অবতীর্ণ 
হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, 
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_আল্লাহ্‌' ও রাহমান’ দু'টি নাম একই | ১০৯. ‘এবং থুতনির উপর ভর করে লুটিয়ে চট 
সত মা'বুদের; চাই, যে কোন নামেই | পড়ে (২২৮) ক্রন্দনরত হয়ে, আর এ কোরআন বৰ Ess না ? 
আহ্বান করো। তাদের অন্তরের বিনয় বৃদ্ধি করে (২২৯)।' | ৪ 9৯৭. 





চীকা-২৩১. অর্থাৎ (এমন) মাঝারি স্বরে 
পড়ো, মাতে 'মুক্তাদী' সহজে শুনতে 
পায়। 

শানে বুতূলঃ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা মৃকাররাহায় 
যখনআপন সাহাবীদের ইমাযত করতেন 
তখন উচ্চস্বরে ক্রিআত পাঠ করতেন। 
মুশারকগণ শুনতো। তখন কোরআন 
পাককে এবং এর অবতাবণকারীকে ও 
যাৱ উপর তা অবতীর্ণ হয়েছে -সবাইকে 
গালি দিতো । এর জবাবে এ আয়াত 
শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। 






৯১০. আপনি বলুন, “আল্লাহ্‌ বলে আহ্বান মরে 

[করো কিংবা 'রহ্যান* বলে ডাকো- যা বলেই 73029 
আহ্বান করো- সবই ভার সুন্দর সুন্দর লাম রড রা 
(২৩০))। এবং আপন নামা না খুব উচ্চব্বরে ES 
পড়ো, না একে বারে ক্ষীণ স্বরে এবং এই দু'- ETS নি a 
এর মধ্যখানে পথ সন্ধান করো (২৩১)। ord 
১৯১. এবং এভাবে বলো, “সমস্ত প্রশংসা!) দি লাক ০৮ নি 
আল্লাহরই, যিনি নিজের জন্য সন্তান গ্রহণ 0865350952৩ 
কিরেন নি (২৩২) এবং বাদশাহীর মধ্যে কেউ] 31038642506 
ভার শরীক নেই (২৩৩) এবংঘূর্বপতার কারণে || 25102%51 

ভার কোন সাহয্্যকীর য়োজন নেই (২৩৪); SESSION 
এবং তারই মহত্ব ঘোষণার নিমিত্ত *তাক্বীর'! ভার 
বলো (২৩৫)। * 
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চীকা-২৩৪. অর্থাৎ তিনি দুর্বল নন, যে কারণে তার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়। 
ীকা-২৩৫. হাদীস শরীফে আছে, “ক্্য়িমতের দিন জান্নাতের প্রতি সর্বপ্রথম এসব লোককে ডাকা হবে, যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র 'হামদ' ৰা প্রশংসা 
করে।" অন্য হাদীসে বিত হয় যে, সবত্কৃষ্ট দো'আ হচ্ছে- ৩১ ১২১1 আলহামদুলিল্লাহ) আর সর্বোৎকৃষ্ট শর হচ্ছে- 21১ থা যলা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ!) । (তিরিধী শরীফ) 

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- “আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট চারটা কলেমা খুব পরিয়- - 
4১ ১451101) (১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ২) আল্লাহু আকবর, ৩) সুবহানাল্লাহ এবং ৪) আলহামদু-লিল্লাহ।) 


বিশেষদ্র্টব্যঃ এই আয়তের নাম “আয়াতুল ইয্য' স্থানের আয়াত)ও। আবদুল মৃত্তালিব বংশেরশিশুগণ যখন কথা বলতে আর. করতো তখন তাদেরকে 
সর্বপ্রথম এ আয়াত &3 ১ ॥৷J৪ শিখানো হতো। % 








* “সূরা বনী ইত্রঈল' সমাপ্ত। 


চীকা-১. এই সূরার নাম- “সূরা কাহ্‌ফ' ৷ এই সূরা মী; অর্থাৎহিজরতের পূরবেমকা শরীফে অবতীর্ণ । এতে ১১০টি আয়াত, ১৫৭টি পদ এবং৬৩৬০টি 
বর্ণ আছে। 









































সূরা £ ১৮ কাহ্‌ফ ৫৩৫ ৰ পারা 1 ১৫ ০ REET OE 
সাল্লান্াহ তা'আলা আলায়হি ওয়াসান্যাম। 
হ্যা কাজ ঢীকা-৩. অর্থাৎ কোরআন পাক, যাতার 
km CNN SSUES, beac সর্বোৎকৃষ্ট অনুধহ এবং বান্দাদের জন্য 
১৯৯৬৯৯1১১৮৪ নুক্তি ও সাফলোরই কার । 
টীকা-৪. না শব্দগত, না অর্থগত, না 
সূরা কাহফ্‌ আল্লাহ্র নামে আর্ত, যিনি পরম আয়াত-১১০ রঃ ও 
মী দয়ালু, করুণাময় (১)। রা সা জট নগর 
৫ IF ৯ টীকা-৫. কাফিরদেরকে 
টি 188 ১১০ টি আপন: ৮-4 EFUB ১4 টীকা-৬. কাফিরগণ 
(২)- কিতাব করেছেন EE তি 
(৩) এবং লেটার মধ্যে বাপ্তবিকই কোন বক্তা 2 1 
রাখেন নি (৪) এত | oe রম 
=. ন্যায় বিচার সম্বলিত কিতাব; যাতে (৫) 218 রি 
আল্লাহ্র কঠিন শাস্তি সম্পকে সতর্ককিরেন এবং ৩ ০ টা টি অর পতের 
্ষ্ানদারদেরকে-যারা সৎকর্ম করে, সুসংবাদ; SES BLY সর 
দেন যে, তাদের জন্য উত্তম পুরষ্কার রয়েছে: চীকা-৯. এতে নবী করীম সাল্লারাহু 
ীতনোদবাকনে: রা আলায়হি ওরাসাল্লামের পবিব অন্তরে 
মতে তাহ যে: 43888 | শন দেয়া হয়েছে এ বলে, “আপনিও 
5. এবং সব (৬)-কে সতৰ্ক করবেন, যারা 89403500279 | বলদ খেকে বি থকা 
এ কথাবলে, “আল্লাহ্‌ আপন কোন সন্তান গ্রহণ কারণে এতো দুঃখ ও বিষযনতা বোধ 
[করেছেন ।” করবেন না এবং আপন পবিত্র ্রাকে এ 
৫. এ সম্পর্কে না তারা কোন জ্ঞান রাখে, না| FO EEL ছুঃখেই ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন 
তাদের পিতৃপুরুষেরা (৭). কী সাংঘাতিক কথা, STG TE | না 
যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে! নিছক মিথ্যা ৯99৬স2505 | ঈল ১০. সই তা থানী হোক দিলা 
কথা বলছে। 38330] | উদ অথবা খনিসমূহ হোক কিংবানদী- 
৬. তবে সম্ভবতঃ আপনি আত্ব-বিনাশী হয়ে! রর 2! নালা। 
পড়বেন তাদের পেছনে যদি তারা এ বা' সি এ চীকা-১১. এবং কে এই পৃথিবীর মাযা- 
উপর (৮) ঈমান না আনে, আক্ষেপে (৯)। 93541458523) | মোহ তাহ করে এবং কে অবৈধ ও 
৭. নিশ্চয় আমি পৃথিবীর শোভা করেছি! খর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকে। 
(তাকেই) যা কিছু সেটার উপর রয়েছে (১০), i SAFC, 


Ss SHAG টীকা-১২. এবং আবাদ হবার পর ধ্বসে 
৬95 করে দেবো আর উদ্ভিদ ও গাছপালা 
ইত্যাদি- যেসববন্ু সাজ-সজ্জারই ছিলো 


যাতে তাদেরকে এ পরীক্ষা করি যে, তাদের 
[মধ্যে কার কর্ম উত্তম (১১) । 

















৮. এবং নিশ্চয় যা কিছু সেটার উপর রয়েছে৷ Ne RIEL + | লেগুলো থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে 

[একদিন আদি তা উদ্ভিদশুন্য নয়দালে পর্থিপত। গর না। সৃতরাং দুনিয়ার এ অস্থায়ী সোদ্ষে 

করে ছাড়বো (১২) 185% | আহ হয়োনা। 

=. আপনি কিঅবগত হয়েছেল যে, পাহাড়ের ১৫০ ১৮৬০7 ৫ 

হা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারী (১৩) টা 

আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিলো? 9 Re? 

৯০. যখন ওঁ যুবকরা (১৪) গুহায় আশ্রয় চা এস) | যাতে আস্থাৰ-ই-কাহফ তেহাবাসীণণ) 
আনলাধল- রয়েছেন । আঘাতে এ গুহাবাসীদের 


সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছে যে, তারা 





ীকা-১৪. আপন কাফির সম্প্রদায়ের প্রভাব থেকে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার জন্য- 


টীকা-১৫. এবং পথ-প্রদর্শন ও সাহায্য; রিবৃঝ্ট ও মাগফেরাত এবং শত্রুদের আক্রমন থেকে নিরাপত্া প্রদান করুন। 

আস্হাব-ই-কাহৃফ 

সর্বাধিক শক্তিশালী অভিমত এ যে, তাঁরা ছিলেন সাতজন সম্মানিত ব্যক্তি । যদিও তাদের নামের মধ কিছুটা মতবিরোধ আছে, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুযার বর্ণনা মতে, যা “তাষ্সীর-ই-খাযিন'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের নাম নিম্নরূপঃ ১) মাক্সালমীনা ( ১-৯-০), 
২)ইয়মলীখা( (৯.০: ),৩) মারতুনাস (০-১ +৮১৭ ). ৪) বায়ন্নাস ( ১৮১৯. ), ৫) সাবীননাস (১১২4০ ),৬) যু 
নুওয়ালাস্‌ ( ৬৯১13১5১ ) এবং ৭) কালাফীত তান্নাস (০১১.৮ ০) । আর তাদের কুকুরের নাম 'ক্ত্মীর (৮০১ )। 
বৈশিষ্টাবলীঃ 7 উক্ত নামগুলো লিখে মানের দরজায় লাগিয়ে দিলো ঘর ভুলে যাওয়া খেকে নিরাপলে থাকে, 0 মূলধনের উপর রেখে দিলে চুরি হয়না, 
0 নৌকা অথবা জাহাজ সেগুলোর বরকতে ডুবে যারনা, (0 পলাতক ব্যক্তি সেগুলোর বরকতে ফিরে আসে, 0 কোথাও আগুন লাগলে আর এ নামগুলো 
কাপড়ের উপর লিখে আগুনেনিক্ষেপ করলে আগুন নিভে যায়, 7) শিশুদের কান্নাকাটি, পালা জর, মাথাব্যথা, ভয়ে শিশুদের চমকিয়ে ওঠা ( ১৬০! ?1 ). 
জল ও স্থুলের সফরের মধ্যে প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা, বোধশক্তির তীক্্মতা ও বন্দীদের মুক্তি লাভের জন্য এই নামগুলো লিখে তাবিজরূগে হাতের বাহুতে 
বেধে দেয়া যায় । (জুমাল) 

ঘটনা হযরত ঈসাআলায়হিস সালামের পর "ইনজীল'-.এর অনুসারীদের অবস্থা অতি খারাপ হয়েগেলো। ভারা মূর্তি লিপ্র হলো এবং অন্যান্যদরকেও 
মূৰ্তিপূজায় বাধ্য করতে লাগলো । 

তাদের মধ্যে দাক্ইয়ানূস্‌ বাদশাহ্‌ বড় অত্যাচারী ছিলো। সে যে ব্যাক্তি মৃত পূজা করতে অস্বীকৃতি জানাতো তাকে হত্যা করে ফেলতো ৷ 'আস্হাব-ই- 
কাহ্‌ফ“আফৃসোস্‌' নামক শহরের অভিজাত ও সম্মানিত ব্যক্তিবগের মধ্যে ঈমানদার লোক ছিলেন। তার দাক্ইয়নূসের যুলুম ও জবরদপ্তি থেকেনিজেদের 
ঈমান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করলেন এবং পার্শ্ববর্তী পর্বতের এক গুহার মধ্যে আশ্রয় দিলেন। তারা সেখানে শুয়ে পঢ়লেন। 








তিনশ বছরের ও অধিককাল যাবৎ তাঁরা এমতাবস্থায় থাকেন। বাদশাহ্‌ তালাশ করে জানতে পারলো মে, ভারা পাহাড়ের গুহার আছেন । তখন সে নির্দেশ 
দিলো যেন গুহাটাকে একটা কংকর ঢালাই কৃত দেয়াল নির্মাণ করে বন্ধ করে দেয়া হয়, যাতে ভারা সেখানেই শৃত্যুবরণ করেন ৷ আর সেটাই যেন তাদের 
কবর হয়ে খায়। এটাই (তার পক্ষ থেকে) তাদের শান্তি 
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উপর খোদাই করিয়ে তামার সিন্দুকের 

মধ্যেস্থাপন করে গুহার দেয়ালেরভিতের 

মধ্যে সংরক্ষিত করে দিলেন। এটাও আনহিল_ ৪ 

বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ ধরণের একটা ফলক শাহী রাজকোষের মধ্যেও সংরক্ষিত হয়েছে। 

কিছুকাল পর দা্ক্হয়ান্সের মৃত্যু হলো । যুপের পর যুগ অতিবাহিত হলো। সাল্ভানাৎ পরবর্তিত হলো । শেষ পর্যন্ত একজন লেক্কার বাদশাহ্‌ ক্ষমতায় 

এলেন। তার নাম ছিলো- 'বায়দূরুস' ( ৩০৪১১ )। তিনি আটয্ি সাল যাবৎ রাজত্ব করেছিলেন 

অতঃপর দেশে দলাদলি আব হালা । কতেক লোক মৃত্যুর পর পুলরুথান ও কিয়ামত সংঘটিত হবার কথা অস্বীকার করতে লাগলো ৷ বাদশাহ্‌ একটা নির্জন 

গৃহে বন্দী হয়ে গেলেন এবং সেখানে তিনি কান্নাকাটি করাতে করতে আল্লাহর দরবারে পর্ন করলেন- “হে প্রতিপালক! এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করো, 

যা দ্বারা সৃষ্টির মনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও ৰামত সংঘটিত হবার বিষয়ে নিশ্চিত বিশ্বাস জলয।” 

সেই যুগে এক ব্যক্তি তার ছাগলগুলোর জন্য আরামদায়ক স্থান লাভের উদ্দেশ্যে এ গুহাটাকেই ঠিক করলো এবং দেয়ালটা ভেঙ্গে ফেললো । দেয়াল ভেঙ্গে 

পড়ার পর এমন কিছু ভয়ের সঞ্চার হলো যে, যারা দেয়াল ভাঙ্গতে গিয়েছিলো তারা পালিয়ে এলো। 

'আসহাব-ই-কাহৃফ্‌' আলাহর নির্দেশক্রমে আনন্দিত ও উৎফুল্ল মনে জাগ্রত হবেন । তাদের চেহারা প্স্কুটিত, খোশ মেজাজ. জীবনের নব-উদ্দীপনা ছিলো 

উপস্থিত একে অপরকে সালাম করলেন । নামাযের জন্য দায় হলেন । নামায শেষে ইয়ামলীথাকে বললেন, “আপনি যান এবং বাজার থেকে কিছু 

খাদারব্যও ক্রয় করে নিয়ে আসুন! আর এ খবরও নিয়ে আসুন যে, দাক্ইয়ান্স্‌ আমাদের সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করে।” 

তিনি বাজারে গেলেন এবং নপর রক্ষার প্রাচীরের মূল ফটকে ইসলাহী চিহ্ন দেখতে পান। নতুন নতুন লোকের সাক্ষাৎ হলো। তাদেরকে হযরত ঈসা 

আলায়হিস্‌ সালামের নামের শপথ করতে শুনেন। আশ্ট্যান্বিত হলেন। একি ব্যাপার! গতকাল পর্যন্ত তো কেউ আগন ঈমান প্রকাশ করতে পারতো না। 

হযরত ঈসা আলায়হিস্‌ সালায়ের নাম উচ্চারণ করলে তাকে হত্যা করা হতো। আর আজ ইসলামী চিহ্াবলী নপর রক্ষার প্রাচীরের উপর শোভা পাচ্ছে! 

লোকেরা নির্ভয়ে হযরতের নামে শগথ করছে! 

অতঃপর তিল কী বিক্রেতার দোকানে গেলেন। খাদাদরব্য ক্রয়ের জন্য তাকে দাস বাদশাহর মুদ্ায় টাকা দিলেন; অথচ সে গুলো কয়েক শতান্দি 

থেকে অচল হয়ে গিয়েছিলো এবং ওঁ মুনা দেখেছে এমন কেউ অবশিষ্টই ছিলোনা । 

বাজারের লোকেরা মনে করলো যে, কোন পুরাতন গুপ্তধন তার হাতে এসেছে। তারা তাঁকে ধরে নপর প্রশাসকের নিকট নিয়ে গেলো। তিনি সৎ লোক 





অনুখহ দান করো (১৫) এবংআযাদের, 
আমাদের জন্য সঠিক পথ-্রান্তির বাবস্থা করো । 








ছিলেন। তিনিও তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- “এ গুপ্তধন কোথায়?” তিনি বললেন, “গুপ্তধন কোথাও নেই। এ টাকা আমাদের নিজস্ব ।" প্রশাসক বললেন, 
“একথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এতে যে সন লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতো তিনশ বছরের অধিক পূর্বেকার অথচ আপনি একজন যুবক লোক। আর 
আমরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি আমরা তো কখনো এই মুদা দেখতে পাইনি” 


তিনি (ইয়াঘলীবা) বললেন, “আমি যা জিজ্ঞাসা করবো তার জবাবে ঠিক ঠিক বলবেন, তবেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ।'একথা বলো যে, দাক্ইয়ানৃস্‌ 
বাদশাহ কোন্‌ অবস্থায় ও কোন খেয়ালে আছে” প্রশাসক বললেন, “বর্তমানে সেই নামের কোনবাদশাহভূ-পৃ্ে নেই । অবশ্য শত শত বছর পূর্বে একজন 
বে-ঈমান বাদশাহ এ লাষের গত হয়েছে।" তিনি বললেন, “গতকালই তো আমরা তার ভয়ে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করেছি। আমার সাধীরা নিকটস্থ 
পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন । চলো, আমি তোমাদেরকে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিই ।" 


অশাসক ও শহরে শেতৃবর্ণ এবং জনগণের একটা বিটি দল ভার সঙ্গে গুহার যুখে গিয়ে পৌছুলো ।“আস্হাব-ই-কাহ্‌ফ" ইয়াবলীথার অপেক্ষায় ছিলেন । 
বহু লোকের আগযনের শব্দ ও পদফ্বনি শুনে তারা ভাবলেন, “হয়্লীখা" ধরা পড়েছেন এবং দাক্ইযাদূসের সৈন্যরা আমাদের সন্ধানে আসছে" তারা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন । ইতাবসরে, এসব লোক এসে শৌছুলো । ইয়ামলীখা সমস্ত ঘটনা শুনালেন। এসব হযরত 
বুঝতে পারলেন, “আমরা আল্লাহ্‌র হকুষে এতো দীর্ঘকাল পর্যন্ত ঘুমন্ত ছিলাম: আর এখনএজনাই জাগরিত হয়েছি যেন মানুষের জনা মৃত্যুর পর পুনরুখিত 
হবার প্রমাণ ও নিদর্শন (কায়েম) হয়। 
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এবং আমি তাদের মধ্যে হিদায়ত বৃদ্ধি করেছি। 
১৪. এবং আমি তাদের চিত্তের দৃঢ়তাকে 
মজবুত করেদিয়েছি যখন তারা (১৮)দতায়মান 
হয়ে বললো, “আমাদের প্রতিপালক হন তিনিই, 
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এটাও লিপিবদ্ধ ছিলো, “এ দলটা আপন 
দ্বীন-ধর্ম ক্ষার জন্য দাব্ইয়ানুসে ভয়ে 
এইওহায় আশ্রয় নিয়েছেন । দা্াইয়ান্‌স 
খবর পেয়ে একটা দেয়াল নির্মাণ করিয়ে 
তাদের গুহার মধ্যে আটকিয়ে দেয়ার 
নির্দেশ দিয়েছে। আমরা এ বৃত্তান্ত এ 
জন্যই লিপিবন্ধ করলাম যে, যদি কখনো 
গুহার মুখ খুলে যায় তখন লোকেরা 
তাদের অবস্থা জানতে পারবে ।” 

এই ফলকটা পাঠ করে সবাই অবাক 
হলো। আর লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা 
বায উচ্চারণ করলো এ জন্য যে. তিনি 
এমন নিদর্শন প্রকাশ করলেন, যা দ্বারা 
মৃত্যুরপর পুনরুদিত হবার নিশ্চিবিখাস 
অর্জিত হয়। 


প্রশাসক বাদশাহ বায়দ্রুম'-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনিও আমীর-উমারা এবং রাজ্যকে সাথে নিয়ে হাঘির হলেন এবং আল্লাহর প্রতি 


কৃতজ্ঞতার সাজদা করলেন। এজন্য যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রার্থনা কবুল করেছেন। bs 
'আশুহায-ই-কাহুফ* বাদশাহ্র সাথে আলিঙ্গন করলেন । আর বললেন, “আমা তোমাকে আল্লাহ্র লোপর্ করলাষ। ৯১2 ALES 
15543 451 এবং আল্লাহ্‌ তোমার উপর শাস্তি, রহমত ও রবকত বর্ষন করুনঃ), আল্লাহ্‌ তোমাকে ও তোমার রাজ্যকে রক্ষা করুন! আর জিন্‌ 
ও মানব জাতির অনি থেকে হিফাযত করুন!" 


বাদৃশাহ দণ্ডায়মান ছিলেন। আর এসব হযরত তাদের ন্প্রাস্থানের দিকে ফিরে গিয়ে নি্রারত হলেন এবং এল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ওফাত দিলেন বাদ্শাহ 
ভাদের শবদেহগুলোকে শাল বৃক্ষের কাঠের লিন্ুকেসংগ্রক্ষিত করলেন আর আল্লাহ্‌ তা'আলা ভয়ভীতি ্বারাই সেগুলোকে হিফাযত করলেন- কারো সাধা 
নেই বে, সেখানে পৌছতে । বাদ্শাহ্‌ ভহারমুখে একটা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন । আর একট! খুশীর দিন নির্ণয় করলেন, যাতে প্রত্যেক বহর লোকে 
ঈদের ন্যায় সেখানে হাযির হয়। (খাযিন ইত্যাদি) 


যাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সালেহীন বান্দাদের মধ্য 'এরস-এর চলন প্রাচীন কাল থেকেই। 
টাকা-১৬. অর্থাৎ তাদেরকে এমন ন্তায় শায়িত করলেন যে, কোন শব্দ তাদেরকে জাগরিত করতে পারেনি । 
ীকা-১৭. যে, 'আস্হাব-ই-কাহ্ফা-এর 

ীকা-১৮. দাক্ইয়ানৃস বাদশাহ্‌র সামনে 





টীকা-১৯. এবং ভার জন্য শরীক ও [সুরা £ ১৮ কাহ ৫৩৮ পারা 8১৫. 


সন্তান-সন্ততি স্থির করেছে। অতঃপর 
তারা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে 
বললো 

চীকা-২০. অর্থাৎ তাদের উপর সারা দিল 
ছায়া থাকে এবং সূর্যোদয় খেকে সূর্যান্ত 
পর্যন্ত কোন একটা মুহুর্তেই রোদের তাপ 
তাদের শরীরে স্পর্শ করেনা । 
চীকা-২১. এবং তাজা হাওয়া তাদের 
গায়ে লাগে 

জীকা-২২. কেননা, ভাদের চক্ুসমূহ 
খোলা রয়েছে 


ীকা-২৩. বছরে একবার মুহর্ষের দশ 





ভীকা-২৫. আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন তয় 
ভীতি দ্বারা তাদের সংরক্ষণ করেছেন যে, 
তাদের নিকটে কেউ পৌছতে পারেনা। 
হযরত মু'আবিয়া রোদিয়ারাহ তা'আলা 
আনহু) রোমানদের বিরুদ্ধ যুদ্ধের সময় 
'কাহফ' (গুহা)-এর দিকে যাচ্ছিলেন । 
অতঃপর তিনি 'আস্হাব-ই-কাহাফ'-এর 
নিকট যেতে চাইলেন । হযরত ইবনে 
আব্বাসরাদিয়াল্লাহআন্ছমা ভাকেনিষেধ 
করলেন এবং এ আঘাত পাঠ করলেন । 
অতঃপর একটা দল হযরত আমীর 
মু'আবিয়ার নির্দেশে সেখানে প্রবেশ 
করলো। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন 
এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত করলেন, 
যার তাপে সবাই ভুলে গেলো । 
টাকা-২৬. এক দীর্ঘ মেয়াদকাল পর 
ঢীকা-২৭. এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার মহা 
ক্ষমতা দেখে তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় 
হলো এবং ভার অনুখহসমূহের কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কনরলেন। 

টীকা-২৮. অর্থাৎ মাক্সাল্মীনা, যিনি 
তাদের মধ্যেবয়োজ্যেষ্ঠ ওতাদের সরদার 
ছিলেন। 








[বিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, আমরা পি 
[তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা"বৃদের ইবাদত ১৫৩91738546 
[করবোনা । এমন হলে আমরা অবশ্যই সীমা ৬০৯ 
[লধঘনের কথা বলেছি। ০৮24 তি 
১. এ যে আমাদের সম্প্রদায়, তারা আল্লাহ্‌ BBB: 

ব্যতীত অন্য খোদা স্থির করে রেখেছে; তারা|। %) *. a | 
কেন উপস্থিত করছেনা তাদের সাপে কোল] 2৬৩৮ 25 
প্রমাণ? অতঃপর তার চেয়ে অধিক যালিম। ৩৫০৪৬%৬৩ 





(কে, বে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৯) || OUT 


১৬- এবংযখন তোমরা তাদের নিকট থেকে নি 
ও যা কিছু তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত পূজা করছে 55985 


[সেসব থেকে পৃথক হয়ে যাও, তখন গুহার 48100 10624 
আশ্রয় গ্রহণ করো । তোমাদের প্রতিপালক SEBS 25 

তোমাদের জন্য আপন দয়া বিস্তার করবেন ৯ শন 
এবং তোমাদের কাজের সহজতার উপায়- EEC 
'পকরণ তৈরী করে দেবেন। 


৯৭... এবং হে মাহব্ব। আপনি সূর্যকে 50453 SMS 


দেখবেন যে, যখন তা উদিত হয় তখন তা! 


| তাদের গুহা থেকে ডান দিকে হেলে যার এবং রা 


[যখন অন্ত যার তখন তাদের বাম পার্শ্ব দিয়ে। ৮2৭ পুতি 
হেলে অতিক্রম করে যার (২০); অথচ তারা এ হু 
গুহার উন্মুক্ত চত্বরে রয়েছে (২১) ৷ এটা আল্লাহর 8 
[নিদর্শনসমূহেক অন্যতম । যাকে আল্লাহ্‌ সংগথ 3 লি 
দেখান, তবে সেই সঠিক পথে রয়েছে এবং 1৫ চাটি 
যাকে পথহষ্ট করেন, তবে কখনো তার কোন || চি ডু $ 
অভিভাবক, পথ খরদর্শনকারী পাবেন না। 














রব” - তিন 
৯৮০. এবং আপনি তাদেরকে জাগ্রত মনে; /:2/52%8 
[করবেন (২২) এবং ছারা নিপ্রিত; আর আমি ০০০ 2 
|তাদেয়কে ডান-বাম পার্শবয় পরিবর্তন করাই 77155503588 
(২৩) এবং তাদের কুকুর আপন সম্মুখের পা 45172 
দু'টি এসারিত করে আহে ওহাদাযে টৌকাঠের +29855 Ia 
[উপর (২৪) ৷ হে শ্রোতা! যদি তুমি ৬ ৩৫945497890 
|ঙঁকি দিয়েও দেখো তাহলে তাদেরকে পূ 25455809125 
অ্রদর্শন করে পলায়ন করবে এবং তাদের ভয়ে ERIK 
পূর্ণ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়বে (২৫) । 
১৯. এবং এভাবেই আমি তাদেরকে জাগরিত।। [ede te APE NY 
[করলাম (২৬) যে,তারা একে অপরের অবস্থাদি od Ey SS 
সম্পর্কে জিজ্ছাসাবাদ করে (২৭) ৷ তাদের মধ্যে 10685125606 


[একজন জিজ্ঞাসাকারী বললো (২৮), “ভোমরা 9 























ীকা-২৯. কেননা, তারা গুহার মধ্য সর্যোদয়কালে প্রবেশ করেছিলেন আর যখন জগত হবেন তখন সূর্য অন্তমিত হবার নিকটবর্তী ছিলো। এ কারণে 
ভারা মনে করেছিলেন যে, সেট এ দিনই । 
মাস্ত্মালাঃ এ'তে প্রতীয়মান হয় যে, “ইজ্তিহাদ' বৈধ এবং ধারণার আধিক্যের ভিত্তিতে মন্তব্য করাও দুরন্ত আছে। 
টাকা-০. তারা হয়ত 'ইলহাম’ (সগীরি প্রেরণা) দারা জানতে পারলেন যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, অথবা তারা এমন কিছু দলীল-প্রমাণ লাভ 
কর্রেছিলেন, যেমন- লোম ও নখসমূহ 
ও সাকা 2 পারা ৪ ১৫ | বেড়ে যাওয়া, যার কারণে তারা ধারণা 
(একদিনের কিছু কম ২৯) অন্যানারা বললো, তির রে 
“তোমাদের প্রতি পা্লকই ভাল জানেন কতকাল এশ ৯ ial 
তোমরা অবস্থান করেছো (৩০) । সুতরাং ৯৬৩ 92515 ীকা-৩১,অর্থতবাদশাহদাক্ইযানুসের 
(ভোমাদের মধ্যে একজনকে এ রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে ) য় টাকা-পয়সা, যা ভারা ঘর থেকে 
(৩১) নগরে প্রেরণ করো! অতঃপর সে ০ « ul নিয়ে এসেছিলেন এবং শয়নকানে তাদের 
৯ শিল্পরে রেখেছিলেন। 
মাস্যালাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
মুসাফির রাহ খরচ সাথে রাখলে তা 
ভাওয়ান্কুল' বা আল্পাহ্‌র স্পর 
দি্ঘরশীলতার পরিপন্থী নয়। নির্ভর 
আল্লাহর উপরই যাখা চাই। 
302030903028) | টপ-৩২.. এবং তাতে হারাম বা 
কস | আলপনা 
50 ঢাকা-৩৩, এবংনির়্ভাবেহত্যাকরবে। 


চীকা-৩৪. অর্থৎজোর-যুুম দারা কুফরী 
ধর্মে 


80598618815. | ঈদ -০৫..লোকলেযকে দান্তইয়াসুলের 
TEENY বৃষ, গনী রয় সৃত্যিচিত ব্যাক 














পর, 
৮ চীকা-৩৬. এবং বায়দূরুসের সম্প্রদায়ের 
[লাগলো (৩৭); অতঃপর (তারা) বললো, ১ মধ্যে যে সর লোক মৃত্যুর পর পুনরুথিত 
“তাদের গুহার উপর কোন ইমারত নির্মাণ ELIE oss হবার কথা অস্বীকার কার তারা অবহিত 
করো!" তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল SHAE SIT bl হয়ে যায় 
জানেন । তারা বললো, যারা এ কাজে প্রবল ৩৬৮০৯ 73১4 2d 
[ছিলো (৩৮), ‘শপথ রইলো যে,আমরা তাদের ভাঁদেরচতুর্াশেইমার নির্মাণের বিময়ে; 
[উপর মসজিদ নির্মাণ করবো (৩৯)।" i A 
এখন বলবে (৪০), ‘তারা তিনজন, 54442654664 21871885020 
"এ 4৮৯ ০গ-০ 
[চ্ছর্ঘটি তাদের কুকুর)" এবং কিছুল্লোক বলবে, CHSC | ইল বে টে 
পড়বে এবং তাঁদের নৈকটা দ্বার বরকত 
অর্জন করবে। মোদারিক) 





মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বুযর্গদের মাযারের পাশে যলভিদ নির্মাণ করা মুমিনদের প্রাচীন নিয় এবং কোরআন করীমে এর উল্লেখ করা 
ও নিবেধ না করা এ কাজটা বৈধ হবার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ । 


যাস্আলাঃ এ থেকে এ কথাও জানা যায় যে, বুযর্গদের নিকটে বরকত পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ-ওয়ালাদের মাযারে লোকেরা বরকত অর্জন করার 
জন্য গমন করে থাকে এবং এ কারণেই কবরসমূহের যিয়ারত করা সুন্নত ও সাওয়াব অর্জনের উপায়। 


চীকা ৪০. বৃষটানগণ, যেমন তাদের মধ্য থেকে সৈয়দ’ ও 'আফ্বি বলেছে, 





= কোরআনের অর্শ বর্ণের সংখ্যানুসারে: সুতরাং 'তা' ইয়ার পর) পরথমার্থের এবং ২য় লাম হচ্ছে শেষার্দের। 


টীকা-৪১. যা না জেনে বলে দেয়, তা কোন মতেই শুদ্ধ হতে পারেনা। 


চীকা-৪২. আর এসব উক্তিকারী হচ্ছে মুসলমান । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উক্তিকে এতিষিতরাখেন। কেননা, তীর যা কিছু বলেছেন, তা নবী আলা 
সালাতু ওয়াস্‌ সালামের নিকট থেকে জ্ঞানা্ন করে বলেছেন। 


টীকা-৪৩. কেননা, জগৎসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং অতীত ও ভবিষ্যতের সৃষ্ট সম্পর্বে জ্ঞান আল্লাহরই রয়েছে অথবা তিনি যাকে দান করেন। 


চীকা-৪৪, হযরত ইবনে আব্বাস রদিয়া্লাহতা'আলাআন্হ্া'বলেন, “আমি ও অন্ত সংখ্যক লোকের অন্তর্ভূক্ত, যাদের কথা আয্াতে আলাদা (০২১) 
করে বলা হয়েছে। 


টীকা-৪৫. কিতাবীদের সাথে 
টীকা-৪৬. এবং কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে, আপনি সে টুকুর উপরই যথেষ্ট করুন এবং এ বিষয়ে ইহুদীদের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেয়ার 








জন্য তংপর হবেন না: লিল 
চাকা-৪৭. অর্থাৎ “আস্হাক ই-কাহুদ'- রি 

অনুযাণের উপর ভিত্তি করে (৪১); এবং ব্য কাতার 
এর কিছুলোক বলবে, “তারা সাতজন (৪২) এবং রর 
ভীকা-৪৮. অর্থাৎ যখন কোন কাজের |অষ্টমটি তাদের কুকুর।' আপনি বলুন, “আমার be TNA] 
ইচ্ছা হয় তখন এ কথা বলা উচিং- [প্রতিপালক তাদের সংখ্যা ভাল জনেন (৪৩) ৷' NABER রি 
ইনশাআল্লাহ্‌ তা'আলা এমন করবো ।' | তাদের সংখ্যা জানেনা, কিন্তু অল্প কয়েকজনই EA 
ইসশাআলাহ' ব্যতীত বলা উচিৎ নয়। [(88)। সৃতরাং তাদের সম্পর্কে (৪৫) বিতর্ক ০ 





পালে নুযুলঃ সককবাসীগণ রসূল কবীম [ করোনা, কিন্তু এতটুকু আলোচনা, যা প্রকাশ 
তা'আলা আলায়হি [পেয়েছে (৪৬); এবং তাদের (৪৭) সম্পর্কে 


সাল্সাম্মাহ 
ওয়াসাল্লামকে যখন‘আস্হাব-ই-কাহ্‌ফ'- | কোন কিভাবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করোনা । 
এর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো, তখন হুযূর কুক্ছা - 
এরশাদ করলেন, "আগামীকাল বলবো 
নু ২৩. এবং কখনো আপনি কোন বিষয়ে, 

এবং ইনশাহ্াপ্লাহ' বলেন নি। অতঃপর রর ৫০ গানে BETTER? 
কয়েকদিন ওহী আসেনি। অতঃপর এ |ব উস VISIO ESS 
আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো ২৪. কিছু এ যে, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে ৮)" EE TE 
ইশা, k এবং আপন প্রতিপালককে স্মরণ করো যখন SSG SS) 

৪৯. অৰ্থাৎ ইন্শাআন্তাই তাআলা’ [তুমি ভুলে যাও- (৪৯) এবং এভাবে বলো, 8/৮45055 


বলতে স্মরণ না থাকলে বখনই স্মরণ হয় 
'সম্ভবতঃআমার প্রতিপালক আমাকে এটা (৫০) OEMs 
তখনই বলে লেবে। হাসান রাদিয়াছ | অপেক্ষা সত্যের নিকটতরপথ দেখাবেন (৫১) ৷ ৩১৫০০ 
৫৮৮58545554 


তা'আলা আল্হ্র মতে, "যতক্ষণ পর্যন্ত উ 

মসলিলে থাকবে" 

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় অভিমত রর ee SES 
রয়েছেঃ 


কেক তাফসীৱকাৰক বলেন, “অৰ্থ ওই 
খে, যদি কোন নামাযের কথা ভুলে সায় ভনে স্মরণ হতেই তা আসায় করে নেবে ৷" (বোখারী ও মুসলিম) 
কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন, 'অর্থ এ যে, যখন আপন প্রতিপালককে স্মরণ করো তখনই তুমি নিজে নিজেকে ভুলে যাবে! কেননা, এটাই যিক্রের 
পূর্ণতা যে, যিক্রকারী", যাকে “যিক্র' ব স্মরণ করে তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। 

কৰি আলাম রী 'ফানা ফিল্াহ' বা আল্লাহৃতে বিলীন হবার ভরের বর্ণনা দিয়ে) বলেনঃ * 19124402 LS f# 1535 
অর্থাঃ “এ মকামে (স্তরে) 'সালিক' (আল্লাহর পথের পথিক) পৌছে তিনি এমন অবহায় উপনীত হন যে, ঘিক্রকারী 'সালিক' তার ঘিকহ সব কিছু 
হারিয়ে ফেলে, তখন শুধু মাধরে' (যাকে স্মরণ করে) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার যাত (সন্তা)-এর তাজাতরী রহমতও শান্তির মধ্যে এ মালিক বান্দাকে ঘিরে 
ফেলে।" 

টীকা-৫০. 'আদ্হাব-ই-কাহুফ'-এর ঘটনার বিবরণ ও সেটার সংবাদ দেয়া 

ভীকা-৫১, অর্থাৎএমন সৰ সু’জিযা দান করবেন, আমার বৃত্তের পক্ষে তদশেক্ষাও বেশী সুম্পট প্রমাণ বহল করে। যেমন, পূর্ববর্তী নবীগণের বাদি 
বিবরণ, অদৃশ্য বিষয়াদি জ্ঞান, ক্যাম পর্যন্ত সংঘটিত হবে এমন সব ঘটনার নাচ দথ-খণ্ডিত করণ এবং জীবজতুওুলো দার নূরে পক্ষে 
সাকা খদান করানো ইত্যাদি। (খাফিন ও জুমাল) 

টীকা-৫২. এবং যদি তারা এ সময়-সীমার বিষয়ে বিতর্ক করে তবে, 




















টীকা-৫৩. তারই বৰ্ণনা সত্য; 


শানে নুযূলঃ নাজরালের ৃষ্টানগণ বলেছিলো, “তিনশ বছর তো ঠিক আছে কিন্তু আরো নয় বছর বৃদ্ধি কিভাবে করা হলো? এ সম্পর্কে তো আমাদের জ্ঞান 
নেই ৷” এর জবাবে এ আয়াত শরীক অবতীর্ণ হয়েছে। 


টীকা-৫৪. কোন প্রকাশ্য ও কোন 
অপ্কাশাই তার নিকট গোপন নেই। 


2 ESE ঢীকা-৫৫. আসমান ও যমীনের 
সি [সপ 


কতই উত্তম শুনেন (৫8)! তিনি ব্যতীত তাদের ? bles 538 


সূরা ঃ ১৮ কাহ্‌ফ, ৫৪১ পারা ৪১৫. 





চীকা-৫৬. অর্থাৎ কোরআন শরীক 
চীকা-৫৭. অন্য কারো এতে পরিবর্তন 


(৫৫) কোন অভিভাবক নেই এবংতিনি আপন ও পরিবন্ধন করার ক্ষমতা নেই। 
[হুকুম দানের মধ্যে কাউকেও শরীক করেন না। কা wlan Foch সাথে সরব 


১ এবং পাঠ করুন যা আপনারই EPC লী আল্তাহ্রআনুগতোর মধ্যে মশগুল থাকে 
EU একস EEE CE £ 


ও) শানে নুষুলঃ কাফিরদের নেতৃবৃন্দের 
৩%০৬/%0525 একটা দল বিশবকুল সরদার সালা 





তা'আলাআলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
আরয করলো, “গরীব ও দুরবস্থাসম্পন্ন 
২৮. এবং আপন আত্বাকে তাদেরই সাথে CHIESA লোকদের সাথেবসতে আমরা লজ্জাবোধ 
সম্বন্ধযুক্ত রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় আপন 2০+ 2- 5), "40 235" | করি। আপনি যদি তাদেকে আপনার 
প্রতিপালককে আহ্বান করে, তারই সস্তুষ্টি চায় সান্নিধ্য থেকে আলাদা করে দেন তাহলে 
(৫৮) এবং আপনার চ্ু্বয় যেন তাদেরকে আমরা ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হয়েযাবো। 
ছেড়ে অন্য দিকে না ফিরে; আপনি কি পার্থিব আর আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে 
[জীবনের শোভা-লৌন্দর্য কাষনা করবেন? এবং বহু সংখ্যক লোক ইসলামের ছায়াতলে 
তার কথা মানবেন না, যার অন্তরকে আমি বু আশয় নেবে” এ প্রসঙ্গে আয়াত শরীফ 
আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং, সু | অবতীৰ্ণ হয়েছে। 
সে আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে আর চীকা-৫৯. অর্থাৎ তীর সাহায্য ছারা; 


তার কার্যকলাপ সীঘাতিক্রয করে গেছে। 


==. এবং বলে দিন, ‘লতা তোমাদের, 
প্রতিপালকের নিকট থেকেই (৫৯); সুতরাং! 


এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশিত হয়েছে । 
আমি তো মুসলমাৰণেরকে তাদের 
দারিদ্রোর কারণে তোমাদের মন রক্ষার 
fd 0৩4০ জন্য আপন মজলিস মুবারক থেকে পৃথক 

এপ করবো না। 
চি as চীকা-৬০. নিজেদের পরিণতি- 
ka পরিণামেরকথা ভেবে নিক ও বুঝে নিক 


যে 
তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে এ পানি ছারা, যা J 
Ete একর তোর বে চোর নম ভু চীকা-৬১. অর্থাৎ কাফিরগণ 
ফেলবে ।কতই নিকৃষ্ট পানীয় (৬৩) এবংদোযশ। চীকা-৬২. পিপাসার জীব্রতার কারণে 
[কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা! টীকা-৬৩. আল্লাহ্‌ তা'আলার আশ্রয়! 
৩০. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 6931059191 | হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়ান্লাই 
[করেছে আমি তাদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা, রর গিনি তা'আলা আন্হমা বলেন, “তা হচ্ছে 
যাদের কর্ম ভাল হয় (৬৪) । | OE NE টি 
= লু মতো "তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত 
৪ হয় যে, যখন তামুখের নিকটস্থ করা হবে 
তখন মুখের চামড়া সেটার উত্তাপে জুলে নীচে খসে পড়বে । কোন কোন তাকসীরকারক বলেন যে, তা হবে গলিত রাঙ্গতা ও পিতল। 


্ীকা-৬৪. বরং তাদেরকে তাদের সংকর্মসমূহের পুর্ার দিই। 

















চীকা-৬. ্রতোক বেহেশৃতীকে তিনটা করে কংকন পরানো হবে- রণ, রৌপ্য ও মুক্তার। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ওযুর পানি যেখানে যেখানে 


পৌছে সেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ বেহেশৃতী 
অলংকাৰ দারা সহিত করা হবে। 
'টীকা-৬৬. শাহী শান-শওকত বা মহা 
আড়্বর সহকারে থাকবেন। 
চীকা-৬৭. মাতে কাফির ওমু'মিন তাতে 
গভবভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আপন 
আপন পরিণতি-পরিণাম সম্পর্কে 
অনুধাবন করে ।আর সেই দু'জন পুরুষের 
অবস্থা হচ্ছেএযে, 

চীৰা-৬৮. অৰ্থাৎ কাফিরকে 
ীকা-৬৯, অর্থাৎ সেগুলোকে অতি উত্তম 
্রম-বিন্যাসের সাথে বিনাপ্ত করেছি। 


ঢীকা-৭০. বসন্ত খুব সুন্দরভাবে আগমন 
করেছে 

টীকা-৭১. বাগানের যালিক, এতদ্্যতীত 
আরো 


ভীকা-৭২. অর্থাৎ অধিক ধন-সম্পদ, 
স্বর্ণ-রৌপ্া ইত্যাদি প্রতোক প্রকারের 
বস্তু। 

ভীকা-৭৩. ঈমানদার 

টীকা-৭৪. এবং দন্ততরে ও আপন 
সম্পদের উপর গর্ব করে বলতে লাগলো 
যে, 

টীকা-৭৫. আমার সম্প্রদায় ও গোত্র 
বড়, কর্মচারী, সেবক ও চাকর-বাকর 
অনেক রয়েছে। 

চীকা-৭৬. এবং সুসলযানের হাত ধরে 
তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলো। সেখানে তাকে 
গর্ব সহকারে চতুর্দিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে 
বেড়ালো এবং প্রতোক প্রকারের বনত 
দেখালো 

ীকা-৭৭. কৃফরসহকারে এবংবাগানের 
সাজ-সজ্জা, সৌন্দর্য ও চাকচিক্য দেখে 
অহংকারী হয়ে গেলো এবং 

ডীকা-৭৮. যেমন তোমার ধারণা, আর 
আমিও মনে মনে ধরে নিই, 
টাকা-৭৯. কেননা, পৃথিবীতেও আমি 
উৎকৃষ্ট ছান পেয়েছি। 


ভীকা-৮০. মুসলমান 
ীকা-৮১. বোধশক্তি, পরিণত বয়স, 


শক্তি ও সামর্থ্য দান করেছেন ।আর তুমি 
সব কিছু গেয়েও কাফির হয়ে গেছো 


সুরার ১৮ কাহক 


৫৪২ 


পারা £ ১৫ 





|৩>. তাদের জন্য রয়েছে বসবাসের বাগান। 


(৬৫) এবং তারা সুসম ও পুরু রেশমের 
বস্তু পরিধান করবে, সেখানে সুসজ্জিত 
[আসনের উপর সমাসীন হবে (৬৬); কতই 
[উত্তম পুরস্কার এবং জান্নাত কতই উত্তম 
(আরামদায়ক স্থান! ৮ 


৬৯. এবং তাদের সম্মুখে দু'জন পুরুষের 
বর্ণনা করুন (৬৭) যে, তাদের মধ্যে 
একজনকে (৬৮) আমি আসরের দু'টি বাগান 


৬৩. উভয় বাগান নিজ নিজ ফলদান করলো 
এবং তাতে কোন কিছু কম দেয়নি (৭০) এবং 
(উভয়ের মধ্যখানে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। 
|৩৪. এবং সে (৭১) ফলমূলের মালিক ছিলো 
|(৭২)। অতঃপর সে আপন সাধী (৭৩)-কে 
প্রসঙ্গে অহংকার করে বলতো (৭৪), 
‘আমি তোমার চেয়ে ধন সম্পদে অধিক হই 
এবং জনবল বেশী রাখি (৭৫) ।' 
|৩৫. আপন বাগানে প্রবেশ করলো (৭৬) 
[আপন আত্মার উপর অত্যাচারী অবস্থায় (৭৭), 
|বললো, “আমি মনে করিনা যে, এটা কখনো 
দ্ৰৎস হবে; 
|৩৬. এবং আমি মনে করিনা যে, ক্য়াষত 
[সংঘটিত হবে এবং যদি আমি (৭৮) আষার 


‘তুমি কি তীরই সাথে কৃফর করছো, যিনি 
[তোমাকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, অতঃপর 
পরিশোধিত পানির ফৌটা থেকে; তারপর 
তোমাকে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ করেছেন (৮১)? 
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ীকা-৮২. এবংযদি তুমি বাগান দেখে 'মাশাআল্লাহ' (আল্লাহ যা চান) বলতে আর এ কথা স্বীকার করতে যে, এ বাগান এবং সেটার সমস্ত আয় ও লাভ 
আল্লাহ তাআলারই ইচ্ছা এবং তারই অনুধহ ও বদান্যতারই ফল এবং সবকিছু তারই ইখতিয়ারভুক্ত- ইচ্ছা করলে সেটাকে আবাদ রাখেন, ইচ্ছা করলে 


পারা} ১৫ 





প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (৯৭)। 
[৪৬- ধনৈশ্বৰ্য ও পুত্রগণ- এটা পার্থিব 
|জীবনেরই শোভা (৯৮); এবং স্থায়ী উত্তম 








ucts 
FSIS 
SFIS, 


৩৪৫৮৩৪৪৪০০৫ 
রিচ 
৪604১22ে 


রত 
od রি 


Re 
25৫ (৫4 তে 1% 
Ess 


eds 


ধ্বংস করেন । এ কথা বললে তা তোমার 
জন্য মঙ্গলই হতো, তুমি কেন এমন 
করলে না৷ 


টীকা-৮৩. এ কারণে অহংকারে লিপ্ত 
ছিলে এবং নিজে নিডেকে বড় মনে 
করতে 

টাকা-৮৪. দুনিয়ায় অথবা আমিরাতে 


টীকা-৮৫. যে, তাতে উদ্ভিদের নাম- 
নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনি, 


'ীকা-৮৬. নীচের দিকে চলে যাবে, 
যাতে কোন মতেই তা বের করা যাবেনা। 
ীকা-৮৭. সুতরাং অনুরূপই ঘটেছে; 
শান্তি এসেছে। 

টীকা-৮৮. এবং বাগান একেবারেই 
ধস প্রা হয়েছে, 

ভীকা-৮৯, অনুশোচনায় ও আক্ষেপে 
টীতা-৯০. এমতাবস্থায় পৌছে তার যনে 
মুমিনের উপদেশের কথা স্মরণ হয় এবং 
তখন সে বুঝতে পারে যে, এটা তার 
কুফর ও অবাধ্যতারই কুফল। 
'চীকা-৯১. যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুকে ফিরিয়ে 
আনতে পারতো । 

ভীকা-৯২. এবং এমতাবস্থায় বুঝা যায় 
ঢীকা-৯৩. হেবিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম! 

টীকা-৯৪. যে, সেটার অবস্থা এমনই- 
ীকা-৯৫. ভু-গৃষ্ঠ তরুতাজা হয়েছে, 


'£ | অতঃপর সপ সময়েই এমন হলো- 


08490554555 
৮৫৫2) hoy 
5205342 
৩৩৪৬৪৯৪/৬ 

SHEL 





সমানখিল - ৪ 





টীকা-৯৬. এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়। 
ঢীকা-৯৭. সৃষ্টি করার উপরও এবং 
ধ্বংস করার উপরও | এ আয়াতের মধ্যে 
সেটা বিলীন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপমা 
সবুজ তৃণলতার সাথে দেয়া হয়েছে। 
অর্থাৎ যেভাবে সনুজ তৃণলতা তরুতাজা 
হয়ে পরে বিলীন হয়ে যায় এবং সেটার 
নাম নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকেনা, 
এমনি অবস্থা দুনিয়ার অসার জীবনেরও। 
এর টপর অহংকারী এবং এর প্রতি 
মোহিত ওআসক্তহয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়। 


ীকা-৯৮, কবর ও আখিরাতের জন্য পথের পাথেয় য় হযরত আলী মুরতাদা রাদিয়ান্লাহ তা'আলা জন্হ বলেছেন- ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ারই 
ক্ষেত মাত্র, আর সৎ কর্মসমূহ হচ্ছে পরকালের এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অনেক বান্দাকে এ সবটিই দান করেন। 


ভীকা-৯৯. ১০১১২) স্থায়ী উত্তম কথাবার্তা) দ্বারা “সৎকর্ম সমূহ'-এর কথাই বুঝানো হয়েছে৷ যার ফলাফল মানুষের জন্য স্থায়ী হয়। যেমন- 
পঞ্জেগনা নামায, তাসবীহ ও তাহমীদ (আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রসংশা বাক্যসমূহ পাঠ করা) । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- বিশ্বকুল সরদার সাল্লল্লাহু 
“আলায়হি ওয়াসাল্লাম “ ১1-41-24১৮" অধিক মাত্ৰায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবা কেরাম আরয করলেন, “সেগুলো কি?” 











সন ১৮ কাহক ৰ নালৰ 
কথাবার্তা (৯৯), সেগুলোর পুরফার আপনার Ee 442902 
প্রতিপালকের নিকট উত্য এবং তা আশার 55455505৩5৬ 
মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । 

আলা আকবর জি ইল্লাল্লাহ, 

সুৰহ'নাল্লাহি ওয়াল হাঘদবিনতহিওযাল | 5৭ এবং যে দিন আমি পর্বতসমূহকে ৩5345502551 2 

হাওলা ওয়ালা কুওয়াভা ইল্লা বিলত’, | সঞ্চালিত করবো (১০০) আর আপনি পৃথিবীকে 45842559554 

পর + | উন্মৃ দেখবেন (১০১) এবং আমি তাদেরকে CET fd sr 
উঠাবো (১০২), তখন তাদের মধ্যে কাউকেও Ee 

ঢীকা-১০০. বে, আপন অবস্থান থেকে 

স্থানচ্যুত হয়ে যেঘের ন্যায় আকাশে 

কনা হয়ে যাবে । HESS IAS 

ঢীকা-১০১. না সেটার উপর কোন পর্বত নিকট তেমনিতাবে ভতগ 

থাকবে, না ইমারত, না গাছ পালা । টির 

ভীকা-১০২. কবরসমূহ থেকেও হিসাব | সৃষ্টি করেছিলাম (১০৪);বরং তোমাদের ধারণা দান লছ 

অনুষ্ঠানের স্থানে হাযির করবো। ছিলো যে, আমি কখনো তোমাদের জন্য কোন; ols 

টাকা-১০৩. প্রত্যেক উত্বতের দলের | তিতির সময় রাখবো না (১০৫) । 

কাতার পৃথক পৃথক: আল্লাহ্‌ তা'আলা | ৪৯. এবং আমলনামা রাখা হবে (১০৬), ৬: টি 

তাদেরকে বলবেদ- [অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন যে, 14৩৩50295 

চীকা-১০৪. জীবিত, বন্তহীন শরীরে, নু রর 2 525005 HT 

লা পায়ে এবং সম্পদইাবহায়। [পিটার + 5৮245904৮ 

চীকা-১০৫, হেই ্রতিশ্ণতি আমি | পাপকে বাদ দিয়েছে, না বড়কে; কিনু সেটাকে বি 

নবীগণের তাবায় দিয়েছিলাম এটা [ তাপরিবেক্টনকরেছে।' এবংআপনসব কৃতকর্ম ৫4 2০ ৪ 

তাদেরকেই বলা হবে, যে সব লোক [তারা সামনে পেয়েছে; আরআপনারপ্রতি পালক রি 

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া এবং | কারো উপর যুলুম করেন না (১০৮) । 

বাত সংঘটিত হওয়াকে অ্বীকার gs 

করতো; 

টাকা-১০৬. প্রহোকের; তার হাতেই [22 9/৩০৪০/৫৪$ 

মুমিনের ডান হাতে, কাফিরের বাম ; Ss রি 

হাতে । LAS 

টাকা-১০৭. তাতে আপন পাপ-কার্যাদি | ছিলো ।অতঃপর সেআপনপ্রতিপালকের নির্দেশ BASS SNES 

লিখিত দেখে থেকে বের হয়ে গেলো (১১০)। তবে কি চক 4 

৮ না কাইকেও বিনা দোষে | মা তাকে ও তার কংশধরকে আধার ৫৮55 

শান্তি দেন, না কারো পরিবর্তে বন্ধু কণে করছো (১১১)? এবং Ske 

সুরে [তার তোমাদের যালিমগণ কতই নিকৃষ্ট রে 


বিনিময় পেলো (১১২)! 


'টীকা-১০৯, সম্মান প্রদর্শনের । রা i 

2 2 
সাজদা করেনি। সুতরাং হে আদম ৮ 
সন্তানণণ! 5 


ঢীকা-১১১. এবং তাদের আনুগত্যকেই বেছে নিচ্ছো 
চীকা-১১২. যে. তারা আল্লাহ্র আনুগত্যের স্থলে শয়তানের আনুগত্যে লিপ্ত হলো! 











টীকা-১১৩. অর্থ এই যে, বস্তুসমূহ সৃষ্টি করার মধ্যে আমি একক ও অদ্বিতীয় । না আছে আমার কর্মে কোন শরীক, না আছে আমার কর্মের কোন উপদেষ্টা 
অতঃপর আমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা কি ভাবে বৈধ হতে গায়ে? 


ব্য 5 ১৮ কাহ্‌ফ ৫5৫ 





] 
[না খোদ্‌ তাদেরকে সৃষ্টিকালে এবং না এ কথা 
আমার জন্য শোভা পায় যে, পখভ্রষ্টকারীদেরক্তে 
বাহু বানিয়ে নেবো (১৯৩)। 


2২. এবং যেদিন বলবেন (১১৪), “আহ্বান 


- আট 








দেয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে সুখ ফিরিয়ে 


টো 
2৫038 রঃ 
৩0 /5360555 


82585 
$৮০০ 


৮৩ এ 
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EAE 


19555 


এ ডে 
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৪২০৪৪ 


০০০ 
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হে ১ 
94546 


BEB NOs 
a চৈ 
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টিটি নি 
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আানস্রিল - ৪ 
চীকা-১২৫. শান্তির 





চীকা-১১৪. আল্তাহ তা'আলা 
কাফিরদেরকে, 


ীকা-১১৫, অর্থাৎপ্রতিমাগুলো ওপ্রতিমা 
পুজারীদের অথবা হিদায়তপ্রাপ্ত ও 
পথভ্রষ্টদের 


টীকা-১১৬. হযরত ইবনে আববাস 
৯১৬৭ মোওবিক) জাহান্নামের একটা 
উপত্যকার নাম। 

টীকা-১১৭. যাতে তারা বুঝতে পারে ও 
উপদেশ গ্রহণ করে। 


চীকা-১১৮. হযরত ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, 
এখানে "মানুষ শব্দ দ্বারা *নযর ইবনে 
হারিস' এবং 'বাক-বিতন্তা'দ্বারা "কোরআন 
পাক সম্বন্ধে তার বিতর্ক করা'ই বুঝানো 
হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক 
বলেন, ‘উবাই ইবনে খালাফ'-এর কথা 


'টীকা-১২৩. অর্থ এই যে, অজুহাত পেশ 
করার কোন অবকাশ তাদের জন্য 
খাকেনি। কেননা, তাদের জন্য ঈমান 
আনার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার পথে কোন 
প্রতিবন্ধকতা নেই। 


জীকা-১২১, অৰ্থাৎ ধাংল, যা তাদের 
অনৃষ্টে নির্ধারিত, সেটার পর, 


চীকা-১২২. ঈমানদার ওআনুগত্য-প্রিয় 
(লোকদের জন্য প্রতিদানের, 


টীকা-১২৩. বে-ঈমান ও অবাধাদের 
জন্য শাস্তির 


টীকা-১২৪. এবংরসূলগণকে নিজেদের 
মতো মানুষ বলে। 


চীকা-১২৬, এবং উপদেশ গ্রহণ করে না এবং সেগুলোর উপর ঈমান আনেনা 
চীকা-১২৭. অর্থাৎ অবাধ্যতা, পাপ ও নির্দেশ অমান্য করা- যা কিছু সে করেছে 


টীকা-১২৮. যাতে সত্য কথা না শুনে। 


ীকা-১২৯. এটা তাদেরই প্রসঙ্গ, যারা আল্লাহর জানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত। 


চীকা-১৩০, দুলিয়াতেই 

চীকা-১৩১, কিন্তু তার দয়া যে, তিনি 
অৰকাশ দিয়েছেন এবং শাস্তি ধদানকে 
্বরাৰিত করেন নি 

টীকা-১৩২. অর্থাৎ রোজ-কিয়াঘত, 
পুনরুথান ও হিসাব-নিভতাশের দিন 
'টীকা-১৩৩. সেবানকার অধিবাসীদেরকে 
ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং সে সব বস্তি 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। এসব বস্তি দ্বারা লূত, 
আদ ও সামূদ ইত্যাদি সমধদায়ের 
বন্তিসধূৎ বুঝানো হয়েছে। 
চীকা-১৩৪. সত্যকে মানা কেনি এবং 
কুফর অবলম্বন করেছে। 

চীকা-১৩৫, ইমরানের পুত্র, সম্মানিত 
নবী, ভাওয়ীত ও সৃষ্ট সৃণজিখাসমূহের 
ধারক 


টীকা-১৩৬. যার নাম ইউশা' ইবনে 


নূন। যিনি হযরত মূসা আলায়হিস্‌ [প্রতিশ্রুতি 


সালামের সেবায় ও সাহচর্ষে থাকতেন, 
তাঁর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করতেন এবং 
তারপর তার স্থলাভিথি, হন। 
চীকা-১৩৭. পারস্য সাং 
সাগর পূর্ব-ার্থে আর 
(ৰো দু সমৃদ্রের লঙ্গমহুল) হচ্ছে স্থান, 
যেখানেহ্যরত মূলাআলায়হিন্‌ সালামকে 
হযরত বিয্ূর আলায়হিস্‌ সালামের 
সাক্ষাতের প্রতিশরতি দেয়া হয়েছিলো। 
এ কারণে, তিনি সেখানে পৌহার দৃঢ় 
সংকল্প করেছিলেন। আর বলেছিলেন, 
“আমি আপন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো 
যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে পৌহবো না । 
চীকা-১৩৮. যদিও সে স্থানটা দূরে 
অবস্থিত হয়। অতঃপর এই হ্যরতদয় 









[কল লজ 
নেয় (১২৬) এবং তার হত্তদ্বয় যা অথে প্রেরণ: 
04 
56298 
০০76 


85295505095 
৬১০৪৩ 
65 


গর ০4৮ 
উস 


৬০. এবং স্মরণ করুন! যখন মূলা (১৩৫) রব নন 
আপন খাদেখকে বললো (১৩), “আমি বিরত FIL SAIS 


90 





[অথবা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো (১৩৮) ।' 
৬১.অতঃপর যখন তারা উভয়ে এই সমুদ্র- টার্ন, 
গুলোর সঙমন্থুলে পৌছলো (১৩৯) তখন তারা ০০৮ রা 
নিজেদের নাহের কথা কুলে গেলো এবং সেটা ৮৮3৩ 
সমৃত্রের মধ্যে আপন পথ করে নিলো সুড়ঙ্গ 
করে। 

৬২. অতঃপর যখন সেখান থেকে অতিক্রম নিক 
[করে গেলো (১৪০), তখন মৃসা খাদেমকে 5৬ 




















আানাখযল - ৪ 


কুটি, লবণাক্ত ভূনা মাছ থলের মধ্যে পাথেয় হিসেবে সাথে নিয়ে রওনা হন। 
চীকা-১৩৯, যেখানে একটি চওড়া পাথর ছিলো এবং জীবন-ঝবণা ছিলো। সুতরাং সেখানে উভয় হযরত বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং নিদ্রারত হলেন 
ইতাবসরে, ভূনা ছটা থলের মধ্যে জীবিত হয়ে গেলো এবং লাফাতে লাফাতে সমুদ্ে পড়ে গেলো আর সেটার উপর দিয়ে পালির প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো 


এবং একটা মেহ্রাৰ সদৃশ হয়ে গেলো। 


হযরত ইউশা" আলায়হিদ্‌ সালাম জাগ্রত হবার পর হযরত মূসা আলায়াইস সালাম-এর নিকট সেটার কথ উল্লেখ করতে তুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং এরশাদ 


হচ্ছে 


'চীকা-১৪০. এবং চলতে থাকেন; শেষ পর্যন্ত পরদিন খাবার সময় এসে উপস্থিত হলো । তখন হযরত 


চীক্া-১৪১. ক্রি অনুভূত হচ্ছে কার যাও পীড়া দিচ্ছে এটা যখন “দুসমুদ্ে সঙ্গয লে" পৌছেন তখন অনুভূত €য়নি, গন্তব্য স্থান অতিক্রম 
করে আরো সামনে গিয়ে পৌছলে ক্লাতি ও ক্ষুধা অনুভূত হুলো । এতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ হিকমত ছিলো যে, তারা তখন মাছের কণা স্মরণ করবেন এবং 
সেটার অনুসন্ধানে গন্তব্য স্থানের দিকে ফিরে আসবেন। হযরত মূসা অায়াহিস্‌ সালাম একথা বললে খাদেম ক্ষমা চাইলেন এবং 


চীকা-১৪২. অর্থাৎ মাছ 
চীকা-১৪৩. মাছ চলে যাওয়াই তো আমাদের উদ্দেশ হাসিলের নিদর্শন হয়েছে এবং খাঁর সন্ধানে আমরা চলেছি তার সাক্ষাৎ সেখানেই হবে। 
চীকা-১৪৪. খিনি চাদর মুড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্িলেন। তিনি হযরত খিফূর ছিলেন। (আলা নাবিষ্যিনা ওয়া আলায়হিস সালাডু ওয়াস সালাম ।) 
“বিয্র' ( ১4২১) শব্দটা অভিধানে তিনটা 'রূপে' এসেছে। যথা- 
১) ১০৯৯ তে তে *৮-ৰা‘যের' ও ৬০-এ ১১১০ ৰা যম" সহকারে; খিযুর' ) 

১১ (০ তে বা 'যবর' ও ৬০ -এ ১১-5 ৰা “যের' সহকারে; 'খাযির' ৷) 


( তে 4২৯ বা যবর' ও ৬০-এ ০৯৫ বা জযম সহকারে 'খাযূর 1) 


এটা হচ্ছে উপাধি । এ উপাধির কারণ এ 
ছিলো যে, তিনি যেখানে বসতেন অথবা 
নামায আদায় করতেন সেখানে ঘাস শুদ্ধ 
খাকলেওতা সবঙ্গ ৫ সঙ্গীৰ হয়ে যেভো। 


তার নাম 'বলইয়া ইবন মালিকান' এবং 
“কুনিয়াত' (উপনাম) “আবুল আব্বাস’ । 
একটা অভিযত এটাও রয়েছে যে, তিনি 
বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় থেকে ছিলেন। 


[সেটার কথা উল্লেখ করতে এবং সেটা (১৪২) এটির বিকিনি 


হন৷ তিনি পার্থিব মায়া ত্যাগ করে 
[তো সমুদ্রের মধ্যে আপন পথ করে নিয়েছে, 
'আশ্চ্যজনকডাবে।" সংসারে অনাসক্ত খোদাপ্রেমিক বৃযর্গের 


(21) ) জীবন অবলঘন করেন। 
৬০. 


ni টাকা-১৪৫. এই নুহ (২২১) 
[অনুসন্ধান করছিলাম (১৪০)।* অতঃপর তারা 
মির লচ রেলে নিলো সিডি সন | Povsdh stettps plicit aed 
হয়েছে অথবা 'ওলীতু' ( ৩১) কিংবা 
ভু মা rN Senin 4৪৮ ১৪৮৪% | না অথবা দীর্ঘ জীবন'-এর কথা 
একজন বান্দাকে পেলো (১৪৪), যাকে আমি 05301579 | বুঝানোহয ।তিনি তোনিঃদনেহে ওলী ৷ 
3283050৮35. | অব ভার নব্যতের মধ্যে মতভেদ 
রয়েছে। 
ভীকা-১৪৬, অর্থাৎ অদৃশ্য বিষয়াদি 
জান। তাফসীরকারকগণ বলেন, ইলমে 
লাদৃরী' হচ্ছে এ বিশেষ জান যা বান্দার 
নিকট 'ইলহাম' হে প্রেরণা) সূত 
অর্জিত হয়।হাদীস শরীফে আছে- যখন 
1002 C2060 হযরত মূসা আপাযাহিস্‌ সালাম হযরত 
90435554666] ৰ (আলাল আনারস 
সালাম)-কে দেখলেন যে, তিনি সাদা 
চাদর মুড়িয়ে আছেন, তখন তিনি তাকে 
সালাম করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন. “তোমাদের ডূ-খণ্ডে সানাম কোথায়?” তিনি বললেন, “আমি মূসা হই।” তিনি বললেন, “বনী ইস্াঈলের মূসা?" 
তিনি বললেন, “হরী-হা।” অতঃপর 
টাকা-১৪৭. যাদআলা” এ থেকে পরতী়ান হয় যে, মানুষের সর্বদা জ্ঞানের অনষে থাকা উচিত, সে যতো বড় জানীই হোক না কেন। 
আাল্যালঃ এ কথাও জানা যায় যে, খাঁর নিকট জান শিক্ষা করবে তাঁর সামনে নসর ও শিষ্টাচার সহকারে হাতির হওয়া উচিত । (মাদারিক) 
হযরত 'স্বিযর' হযরত মুসা আলায়হিস সালামের প্রশ্নের জবাবে 
'ীকা-১৪৮. হযরত খিষুর এটা এ জন্যই খলেছিলেন যে, তিনি জানতেন যে, হযরত মূসা আল্লায়হিস্‌ সালাম (বাহিাকভাবে) অধহনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি 











[ধৈৰ্য ধরে থাকতে পারবেন না (১৪৮)। 





আলতা _ ৪ 





(দেখতে পাবেন। আর নবীগণ আলায়হিমুস সালাম)-এর পক্ষে একথা অসন্ভবই যে. তাঁরা অখহণযোগ্য কার্াদি দেখে নীরবে সহ্য করতে পারবেন । অতঃপর 
হযরত বিষ্ৱ আলায়হিস্‌ সালাম এ ধৈৰ্য পরিহার করার যুক্তিসঙ্গত কারণও নিজেই বলে দিলেন এবং বললেন 

চীকা-১৪৯. বাহ্যিকভাবে তা িখিবিয়দিই। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, হযরত খির আলাম্হিস সালাম হ্যরত মূসা আনা হিস্‌ সালামকে বললেন, 
এক প্রকার জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে এমনি দান করেছেন, যা আপনি জানেন না। আর এক প্রকার জান আপনাকে এমনি দান করেছেন,যা আমি 
জিনা।” 

তাফসীরকারক ও হাদীস বিশারদগণ বলেন, “যে জ্ঞান হযরত খিষ্র আলায়হিদ সালাম নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন তা হচ্ছে ইলম-ই-বাতিন: 
ও মৃকাশাফাহ' (453৫০ ০৮৫ যথাক্রমে, গোপন তত্জ্ছান ও সৃষ্টির বহস্যাদি অন্তৱ-দৃষ্িতে উদ্ভাসিত হওয়া')। বন্তুতঃ এটা কামিল বাকিবর্গের 
জনয হের কারণ । সুতরাং বর্বিভ হয় [লস বাহ লু 


যে, হযরত সিকীবৃ-এর নামায ইত্যাদি f 
সং কাজের ভিত্তিতে সাহাবা কেরামের [৮ এবং ও কথার উপর কিভাবে ধৈর্য ধারণ 


ডগর শেঠ নয়; বরং তাঁর প্‌ এ | করবেন যাকে আপনার জান পরিবে্টন করেনি 
বস্তুর কারণে, যা তার বক্ষেরয়েছেঅর্থাৎ | ১৪৯)?" 

ইলম-ই-বাতিন" ও ইলম-ই-আসরার' |৬৯- বললো, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ চাইলে 
(১1১০1 "০১ ৬৯০১ | তুষি আমাকে ধৈর্যশীল পাবে এবং আমি তোমার 
যথাক্রমে, ‘গোপন তত্জ্ঞান' ও 
'রহসাচ্ছান) কেননা, যেসবকর্ম সম্পন্ন 








যদিও তা বাহাভঃ দৃষ্টিতে অন্যায় মনে [করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আহি নিজে সেটা। 
হয়। উল্লেখ করবো না (১৫০) । 
টীকা-১৫০. যাস্যানাঃ এ থেকে বি 
প্রতীয়মান হয় যে, ওস্তাদ (মুপিদ)-এর | ৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, শেষ | 
প্রতি শাগরিদ ও শিষোর আদবসমহের [পর্যন্ত যখন তারা নৌকায় আরোহণ করলো 
মধ্য এ কথাও অন্ত যে, সেশাযখ বা | (১৫১), তখন ও বান্দা সেটাকে ছেদ করে দিলো || 
খাদের কার্যাদিরউপর অভিযোগেরমুখ [(১৫২)। লা বললো, “তুমি কি এটা এ জন্য 91253 
খুলবে লা; বরং এ কথার অপেক্ষার [ছেদ করেছো যে, এর আরোহণকারীদেরকে টি 
থাকবে যে, তিনি নিজেই সেটার হিকনত | নিমজ্জিত করে দেবে? নিঃসন্দেহে, তুমি এটাতো 
বা রহস্য প্রকাশ করবেন । (মাদারিক ও [মন্দ কাজই করেছো (১৫৩)।" 
আৰুস্‌ সাউদ)। ৭.২. বললো, “আমি কি বলছিলাম না যে, র্‌ 2৬6৩ 
টীকা-১৫১. এবং নৌকার আরোহীগণ [আপনি আযার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে 3 উরি 
হযরতখিয্রআলায়হিস সালামকে চিনতে | পারবে না (১৫৪)?" চিলি 
পেরে কোন বিনিময় ব্যতীতই আরোহণ 
করিযোনিলাট ৭৩. বললো, 'আযাকে আমার ভুলে যাবার | 
রি জন্য পাকড়াও করোনা (১৫৫) এবং আমার 
চীকা-১৫২, দাড় কিংবা কুড়াল দিয়ে | উপর আমার কাজের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করো 
সেটার এবটি কিংবা দু'টি তভা উপড়ে [না ” 
ফেললেন, কিন্তু এতদসত্বেওপানি নৌকায় | ৭.৪... অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো (১৫৬); 
প্রৱেশ করেনি শেষ পৰ্যন্ত যখন একটা বালকের সাথে সাক্ষাৎ 
টীকা-১৫৩. হযরত বিষ্র। হলো (১৫৭) তখন এ বান্দা তাকে হত্যা করে| 
ীকা-১৫৪. হযরত মূসা আলায়হিন্‌ | ফেললো ।মৃসা বললো, 'তুমিকি একটি নির্দোষ 
সালাম প্রাণ (১৫৮) অন্য কোন প্রাণের বদলে বাতীতই। 
হত্যা করে ফেললে? নিশ্চয় তুমি গুরুতর অন্যায় 
করেছো” * | 














ীকা-১৫৫ কেননা,ভুলেরজনযশরয়তে 
পাকড়াও নেই 
চীকা-১৫৬, অর্থাৎ নৌকা থেকে নেনে 
একটা স্থান অতিক্রম করছিলেন, যেখানে ছেলেরা খেলাধূলা করছিলো! 
চীকা-১৫৭, শে ভাদের মধ্য সৃন্দর ছিলো এবং বয়োধাপ্ত হয়নি । কোন কোন তাঞসীরকারক বলেন, মু! ছিলো এবং রাহাজানি করতো। 
চীকা-১৫৮. যার কোন পাপ প্রমাণিত হয়নি। * 

* পঞ্চদশ পারা সমাণ্। 














